একাশক 

জ্বীপরেশচজ্দ পাস 
বাস্থদেবপুর+ পোহ বাশীপুর 
হাওড় 


এপখথম প্রকাশ 
ঝুলন যাত্র! 
হল্িবাসব 


আোবন 
১৩১৬৭ 


প্রাপ্তিস্থান 

১। আীকানাই লাল সাধুখ। 
জমগুরঙ ভবন 
বান্থদেবপুর, পোঃ বাণীপুর. 
হাওড় 


২ । শ্রীগুরু তল শিলাগার 
গোলাপবা 
পৌোঃ আন্ফুল-মৌডী 
হাওড়া 

৩। ব্াজগঞ্জ কান্ষেসী 
০পোঃ বাপীপুর 
হাওড়া 

মুস্ক 

সত্যরঞ্জন জান 

মাদার প্ররিণ্টাস” 

৩৮এইচ/১৮/১১ মানিকতঙ্গা মেন রোড, 

কলিকা তা-৭০ ০ ০৫৪ 











মী নিগমানন্দ সরস্থতী পরমহং 


শ্ী১০৮ স্বা 








জয় জগ হরি 


(“্আরবগা “ধারা” গুরু বায় ্রবাহিত ধারা নদীতে গরিগত 
হইয়া দাগর অভিযুখে চলিয়াছে। লেখনীরপে লেখক কানাই 
র্জের কানাইর শ্রীচয়ণে যে করুণার উদ্বেলিত মাগর তাহাতেই ধারার 
চরম বিশ্রাম। 


যে কবিভাটি পড়ি সেইটিই মধুমাখা। গুরুতৃপায় সলাত হইয়া 
কানাই মধু ঠাকুরের মধ নধানে ছুটিতে ছুটিতে আব্থাদন গাইয়াছেন। 
নিকপজের মধুক্ধের ৷ এ আম্মাদনে ভরপুর হও। আন চিন্তা তুলিয়া 
যাও। আরও লেখ। ভূরিদা হও- গরতুপদে এই প্রার্থনা করি। 


আশীর্বাদক-_- 
মহানামন্্ত ত্রশ্নচারী 


ও 
_আশীর্ব্বাদ_ 

“গুরু-কুপা-ধারা” বইখানির যথাক্রমে ১ম, ২য় খণ্ডের পর সম্প্রতি 
তৃতীয় খণ্ড পড়লাম । লেখক শ্রীকানাই লাল সাধুর্থী (কবিদা)। 
শ্রীগুর চরণে উৎসর্গাকৃত লেখকের জীবন ধন্ হইয়াছে, গুরুদেবের 
আশীবর্বানীই তাহার কবিতাগুলির মধ্যে অনুলিখিত হইয়াছে । 

এই অন্ুকে বুঝিবার জন্া অনুভূতির প্রয়োজন | দার্শনিক, কবি, 
সাহিত্যিক তাহার বিদগ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতায় কাব্যে ও সাহিত্যে 
রসচক্র রচন! করে, কবি ও সাহিত্যিক রসপিপাস্থুর! দি কবির অনুরূপ 
রসবোধে সমর্থ ও পরিতৃপ্ত হয়, তবে কবিতার বা সাহিত্যের যথার্থ 
মূল্যায়ন হয়। কবিব জীবনে নিরভিমান ও অহংকার শুন্ততা গুরু- 
প্রণাম মন্ত্রে বিশ্ব বন্দনায় জগংগুরুর কৃপ1-আশীর্বাদ বষিত হইয়াছে । 


“সকলেই গুরু মোর সাধু পাপী কিংবা চোর 
সকলারি পরিনাম, শিক্ষা দেয় মোরে । 
শিশু হতে বুদ্ধাবধি মিশি যথা নিরবধি 


সর্ববব্রই “গুরুকৃপা” ঝয়ে মোর শিরে 1” পৃষ্ঠা ৩ 
মধুকর যেমন ফুল, আবর্জনা, নোংরা হইতেও মধুচক্রে পবিত্র মধু 
সঞ্চয় করিয়া জীব ও দেবতার কাজে লাগাইয়! থাকে, কৰি এখানে 
নীলমণির কবিতা সংযোজন করিয়া তাহার গীতি কবিতার রস, নিজ- 
রসে সম্দ্ধ করিয়া, মহান ভাবে ও উদ্বারতায়_-মহাভাবের প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
“তার সাথে সাথে আমারও চোখেতে-_ 
ঝরিতেছে আখিজল । পৃষ্ঠা ৮৮ 
যেমন সামান্য অগ্নি-্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্রি-সংগ্রহ করিয়া মহাযজ্ঞ 
সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমন “অনুভূতি-প্রবণ' মন সামান্য অনুভূতি লইয়। 
গবেষণায় অত্যাশ্চধধ্য আবিষ্কার করিতে পারে । আকাশে বাতাসে 
মাটার নীচে সমুদ্রের তলায় যে সম্পদ অনাদি অনন্তকাল হইতে গচ্ছিত 
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রহিয়াছে, আবিষ্কারক তাহার অভূতপূর্ব আস্বাদনে তাহাই মতন 
বলিয়া আবিষ্ফার করিয়া থাকে । কবির কবিতাগুলি তাহাকে বিরাট 
যোগস্থাত্রে সংস্থাপন করিয়াছে । 
তাই লিখিয়াছে-_ 
“সে থে নাহি হয় ক্ষুদ্র পরিচয়-_ 
কোন একে নহে বন্ধ । 
অনন্ত আকারে অনন্ত প্রকারে__ 
সে যে অনস্তে নিবদ্ধ ॥” পৃষ্ঠা ৭১ 
জদ্মের সাথে সাথে মৃত্যু আছে, তেমন এই জদ্মেই সর্ব্বাত্তমফে 
পাওয়ার সুযোগ আছে। সাধন সিদ্ধির দৃঢ় নিশ্চয়তায় কৰি 
লিখিয়াছে-_ 
দপূর্ণেরে আম্মাদ করে পূর্ণ হবে বলে, 
হে মন; ছূর্ণভ জন্ম পেয়েছে ভূতলে ৮ পৃষ্ঠা ৭০ 
সাহিত্যের অনুকরণ বাস্তব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। যদি 
রস পিপান্থরা নিজ জীবনে বাস্তব সত্য বলিয়া অনুভূতিতে ভনুভব 
করিতে পারে" তবেই রসবোধে পরিতৃপ্ততা আসিবে। কাব্য ও সাহিত্য 
বাস্তবের ছায়ামাত্র । জীবন সাধনায় কাব্য ও কবিতা যদি নিজের 
জানবার প্রয়াস মিটাইতে পারে, তবে কবি ও কাব্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, 
কবি নিজেই তার কবিতায় পাঠকের সাথে যোগন্ুত্র সংস্থাপন করিয়া 
নিজ সাধনায় ঈশ্বরের, আশীর্বাদ অনুভূতি গ্রহণ করিবার কথা 
বলিরাছে। 
"আমার মাঝে তোমার ছায়া 
ধরেছে এই দেহ কায়া। 


মধুর হতে অতি মধুর 
দেখাও তারে তোমার লীলা ॥৮ পৃষ্ঠা ৮২ 
কবির জীবনে যে “নত্য-অনুভূতি* লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহার 
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আশীর্র্বানীরণ কবিতা-মালাতে সেই সত্য বধার্থভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
পছন্দে ছন্দে আমার মাঝে 
ফুটেছে যত গান 


গুরু কৃপা ধার] নামে 
জানাই গ্রস্থাকারে |” পৃষ্ঠা ৩ 
আরিষ্টটলের মতে, «সাহিত্যে জীবনের রূপ পুনবিশ্যস্ত হয়ে থাকে,” 
কবিতাগুলি কেবলমাত্র বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ বাস্তবতার সাথে মিলিয়া 
অপূর্ব মাধুষ্যতা স্থ্ি করিয়াছে । ছুই ধারা একত্রে মিলিয়৷ তাহারই 
কবিতায় লিখিত হইয়াছে-_ 
অন্তরে বাহিরে ওঠে 
সে স্থুরেরি তান ॥” পৃষ্ঠা ১৫৮ 
কবিতায় বাস্তবতা নেই । বাস্তব চিত্র মাত্র । কবি নিজেই তাহার 
কবিতায় সমালোচকের ভূমিকায় মহাসত্যরূপে সমালোচনা করিয়া 
সমাধান করিয়াছে-_ 
*এতে। সত্য ; ইস্টম্পর্শ তাহাতেও আছে । 
তার স্পর্শ না থাকিলে সকলি যে মিছে ॥” পৃষ্ঠ ২৪৫ 
এরাপ সত্য তাহার প্রতিটি কবিতার প্রতিটি ছন্দে প্রকাশ ঘটিয়াছে। 
জীবনের জ্বালায়, যন্ত্রণায়, দুঃখে যাহা যাহ সত্য উপলব্ধি ঘটিয়াছে 
তাহা অকপটে সহজ সরলভাবে ভাষায় ও কাবতার ছন্দে ছন্দে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
“জীবের জীবনে যত কিছু ভাবে 
হতেছে যা প্রতিক্ষণে, 
জ্ুলে সুক্ষ অন্তরে বাহিরে 
দেখি যেন অন্তর্যামী ॥ পৃষ্ঠা' ২৯১ 
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ঈশ্বর জীব দেহে প্রবেশ করিয়া কাম ক্রোধাদি হইতে, দয়া, মায়া, 
করুনায় প্রবৃত্তি নিবৃত্বিতে মিলিয়! মিশিয়৷ ভাবে ভাবায় একাকার 
হইয়া থাকে ॥ ছুর্লভ মনুষ্য জন্মে কবি মহাভাবের অধিকারী হওয়ায়, 
জীবকুল এবং মনুষ্য সাধনার সার্থক সাফল্য দেখিয়াছে। দার্শনিক 
দৃষ্টি ভঙ্গীতে সত্যকে'সঠিকভাবে বুঝিয়াছে, দেখিয়াছে এবং লিখিয়াছে__ 
এই সত্যই হুন্‌ সং-চিদ-আনন্দ-_ 
সাধক সে রস পায়। 
মায়া যবনিক। মুক্ত হয়ে ক্রমে-_ 
সে রসেই ভেসে যায় ॥ পৃষ্ঠা ৩৩১ 
সর্বশেষ তার অভিমান শৃণ্যত! ও দীনতা৷ উপসংহারে আগুরুদেবের 
আশীব্বাদ তাহাকে যে কোন সমালোচনার উর্ধে রাখিয়াছে। 
আমি গুরুদেবের চরণপ্রাস্তে বসিয়া, কবির মহাজীবনের সাধনার 
ফল “গুরু-কৃপা ধারা? গ্রস্থখানি বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে (জগতে 
একই গুরুদেব) ঈশ্বরের আশীর্ববানীরূপে জীবনে, জ্ঞানে, কর্ন, ভক্তিতে 
প্রভাবিত করুক, কবির জীবন সার্থকত৷ লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা 
করি । 


নিবেদন ই তি-- 
বিনীত 
ডঃ বাসুদেব চক্রবতী” ডি, ডি, পি এইচ ডি, (বেনারস) 
. স্থপার্ভাইজার এণ্ড ডাইরেক্টর-_ 
বোড' অফ কাশী ধর্মপীঠ এবং কাশী পণ্ডিত সভা 
প্রধান সম্পাদক 
“্রীগুর সংবাদ” 


-_ প্রকাশকের নিবেদন__ 


কোন কিছু দেখার মত দেখতে হলে দৃষ্টি করিবার মত একটা! 
বিশিষ্ট স্থান চাই । যে স্থান হইতে যে বস্তুকে দেখিতে হইবে-_সেই 
স্থান হইতে দেখিলে প্রকৃত দেখা হয় । শাস্ত্র এই দেখাকেই “তত্বতঃ- 
দেখা” বলে। আমি মনে করি কানাইদ] তাহাই 'দুঁখিয়াছেন । 

তিনি একদিন বলেন-_“দেখো৷ ভাই পরেশ, ঠাকুর ঘরে গিয়ে 
ধ্যানে বসলে, কিছুক্ষণ ধ্যান করার পরে আমার ইষ্টের ধ্যান ক্রমশঃ 
পরিবন্তিত হয়ে কবিতাকারে ফুটে ওঠে,__ভখন ধ্যানাসনে বসেই 
কবিতা লেখায় কে যেন বাধ্য করে ও অলক্ষ্যে ভাব ও ভাষা জুগিয়ে 
দেয় । আর ইঞ্টের ধ্যান হয়না । বলতো কি করি? 

বললাম--“ধার ধ্যান করতে বসেন তার কথাই তো লিখছেন, 
একইতো! কথা । যাহা দেখিতেছেন ধ্যান-নেত্রে” তাহাই লিখিতেছেন 
লেখনী দ্বার আমাদের জন্য । প্রকৃত তত্ব-পিপাস্ু-মুমুক্ষুজন আপনার 
ধ্যানলন্ধ কবিতাগুলি পড়ে নিজ নিজ সাধন পথে জটিলতা ও জড়তা 
মুক্ত হ'য়ে তত্বের প্রশস্ত-পথ দেখতে পাবে। আমরা ধ্যানে বসলে 
মন চলে যায় বাটে মাঠে হাটে বাজারে- রাজনীতি তর্কে । আমাদের 
ধ্যান হয়না । যেটুকু হয় তাও কোন না কোনোরপ্ন নিজ স্বার্থের 
জন্ত । আর আপনার ধ্যান হয় দশের জন্ত | 

“আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে । 

সকলের তরে সকলে আমরা- প্রত্যেকে আমর] পরের তরে ॥” 

এই মহাজন বানীর অনুকরণে আপনার ধ্যান। অতএব ধ্যান- 
লব্ধ কবিতাগুলি দিন_ আমি দশের জঙ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করি ।” 

আমার এই প্রকাশ করার বক্তব্যে কানাইদা বললেন “প্রকাশ 
কর কিন্তু “ব্যবসাধ়াত্মিকাণভাব” যেন না থাকে । অর্থাৎ বিনামুল্যে 
গ্রন্থগুলি অনুরাগী জন ও বিগ্যোৎসমাজে পৌছে দিতে হবে .” পুস্তক 
ছাপানর ব্যয় কেমন করে যোগাড় হবে ? 

একথা শুনে বলেন “শিশু ভূমিষ্ট হবার অনেক আগে তার খাস 
ও লালন পালনের জন্য “মাতৃন্সেহ ও স্তনন্্ধা” পাঠিয়ে দেন ফিনি+__ 
তিনিই এর ব্যয়ভার বহন করবেন .” 

এরূপ অমায়িক কথায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমি 
দ্বিতীয় খণ্ড “গুরু কৃপা ধারা” প্রকাশ করেছি এখন আবার তৃতীয় খণ্ড 


| »% 


“গুরু কৃপা ধারা” প্রকাশ ও আপনাদের হাতে পৌছে দেবার ভারও 
গ্রহণ করলাম । এই গ্রস্থথানি গড়ে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খুষ্টান ও 
ইসলাম সকলেই স্থ স্ব মত ও পথের মধ্যেই প্রকৃত সত্যের “নুগম- 
পথটি” দেখতে পাবে আশ! করি | 

দেশের বর্তমান বস্তবাদের যুগে সাধারণ গৃহস্থ থেকে সমাজ রাষ্ট্র 
সকলেই শান্তির “শীতল ছায়া” বঞ্চিত হয়ে “অশান্তির মরুভূমিতে” 
বিচরণ করছে । কিন্তু প্রকৃত শাস্তি আছে ধন্মের মধ্যে। সেই 
ধর্মলাভ করতে হলে প্রথমেই চাই মনুষ্যত্ব, তৎসহ ধর্মগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ 
ও শাস্্রসঙ্গাদি করার প্রয্মোজন । 

আমাদের এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা উক্ত প্রয়োজনে কিঞ্চিং ইন্ধন 
যোগ/নে। ; - শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে কাঠ-বি ডালীর প্রচেষ্টার মত। 

তৃতীয় খণ্ডের প্রতিটি কবিতা আমি মনোযোগ সহকারে পুনঃ পুনঃ 
পড়ে বড়ই তৃপ্তি পেয়েছি, তাই আশা করি আপনার! নিরপেক্ষ ভাবে 
মনন উপলব্ধির চেষ্টা করলে পরিতৃপ্ত হবেন । সকলের কাছে আমাৰ 
সবিশেষ অন্থুরোধ এই গ্রন্থের মধ্যে লেখকের বা আমার যে কোন 
রকমের তুল ভ্রান্তি বা দোষক্রটি লক্ষ্য হলে,_ উপেক্ষা না করে দয়! 
করে আমাদের জানাবেন । তাহা সংশোধনের চেষ্টা করবে! । 

সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের ছুটি বাণী এখানে উল্লেখ কে 
আমার নিবেদন শেষ করছি-_ 

১। তিনিই বাস্তবিক মহান, ধাহার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আছে 
তিনিই বাস্তবিক মহান, বিনি আপনার চক্ষে আপনি অতি ক্ষুদ্র এবং 
উচ্চপদ লাভরূপ সম্মানকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন। তিনিই যথার্থ 
পণ্ডিত, ধিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হন্‌ এবং আপনার ইচ্ছাকে 
পরিত্যাগ করেন । _-“সত্যের শিক্ষা»”-__ 

২। ধন অর্জন খারাপ নয়, কারণ--এ ধন বিতরণের জন্য । 
গৃহস্থ জীবনও সমাজের কেন্দ্র । ধন উপার্জন করে তা সংভাবে ব্যয় 
করাই তার উপাসনা, কারণ, -সন্নাসী গুহায় বসে প্রার্থনার দ্বারা থে 
কাজ করে গৃহস্থ সৎ উপায়ে ধন অর্জন করে সং উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করে 
সেই কাজই করে; এই উভয়ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-ভক্তিজাত আত্মসমর্পণ ও 
আত্মোৎসর্গ দেখিতে পাই । _4কর্মযোগ?- 

নিবেদন ইতি 
শ্্রীপরেশু, চন্দ্র পাল 
[ *1 ] | 


“জয় গুরু 


ভুমিকা 


[স্বামী সিদ্ধানল্জ সরস্বতী ]* 
শীগুরচরণ মধুপ ভক্ত সাধুখ। কানাইলাল, 
লভি শ্রীগুরুর নেহাশীর্বাদ অপার করুণ। ধার। ৮ 
লিখে চলেছেন খণ্ডে খণ্ডে রাখিয়া সমান তাল, 
কবিতা গ্রন্থ “গুরু কৃপা! ধারা” হইয়া আত্মহারা 11. 


সদৃগুরু ত্বামী নিগমানন্দ জীবন-দেবতা তার, 
অস্তরেরও অস্তরতম অস্তস্তলেতে বসি-__। 
করেছেন তার চিত্তকমল বিকশিত রসাধার, 
তাহার কৃপায় হুদয়গ্রন্থী গিয়াছে তাহার খসি |1. 


তার চরণেই নিবেদিত তার উপাদেয় এই গ্রন্থ, 
উৎসর্গেতে হৃদয় খুলিয়া লিখেছেন তাহা তিনি । 
গ্রন্থ নয়তো! অনুপম যেন পরমামুত মস্থ, 


অথব! মধুর কলনিনাদিনী সিগ্ধা-আ্রোতত্যিন্টী || 
সত্যদ্রষ্টাী সত্যানন্দ মহীয়ান গুরুবর, 

অতি ন্েেহভরে কৃপা বরষিয়া দিয়েছেন তারে দীক্ষা । 
ভন্বর মহানামব্রতজীভ বুঝে তার অন্তর, 

দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়তই অস্বতময়ী শিক্ষা |! 


এ-ছুই গুরুর ন্নেহ ভালবাসা কপার পরশ লি, 

ধন্য শাস্ত তৃগু হয়েছে তাহার জীবন খানি । 

হয়েছেন তিনি শ্রুতির ভাষাক্স “মনীষী এবং কবি,” 

বিগলিত প্রাণ বৃগপৎ মহাপ্েমিক এবং জ্ঞানী || 

তৃতীয় খণ্ড ভূমিক। লিখিতে করেছেন অনুরোধ, 

প্রদীপ জ্বেলে কি স্বয়ং-প্রকাশ স্ুষ্যে দেখাতে হয় ? 

পাঠকবর্গ গ্রন্থ পড়িয়া করিবেন রসবোধ, 

প্রতিটি কবিতা দিবে ষে তাহার আপনার পরিচয় ৪. 
7 আঃ ॥ 


“যাহা সত্য” এই হৃদয়গ্রাহিনী কবিতার মাধ্যমে, 
জানিলাম তিনি বিশ্বজননী মায়ের পরম ভক্ত । 
তাহারই করুণ! ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ে তাহার নেমে, 
করেছেন তারে ঝরণ! ধারায় কবিতা লিখিতে শক্ত ॥ 


গ্রন্থারস্তে যুক্ত স্ুক্ত “মহাজন বাণী মালা, 
করিবে সবার চেতোদর্পণ মাঞ্জিত নিম্মল । 
জুড়াইয়া দিবে হৃদয়ের সব তাপ সন্তাপ জালা, 
করিবে তাহারে শান্ত স্সিগ্ধ সাতিশয় সুশীতল || 


গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট “ঘটন] ও প্রার্থনা”, 
উপসংহারে চরম এবং পরম শরণাগতি । 

সবার হৃদয়ে একে দিবে প্রেম-সম্প্রীতি-আলপনা, 
হইবে সবার শ্রীগুর চরণে ভক্তি মতি ও রতি || 


জ্ঞান ও ভক্তি পুষ্পে গ্রথিত অপরূপ এই হার, 
স্থরভিতে ভর। অতি মনোরম সুন্দর অনুপম | 
দিয়াছেন তিনি সকলের করে প্রীতিসহ উপহার, 
খুলে দিবে ইহা সত্যদৃষ্টি নাশিবে চিত্ত ভ্রম ॥ 


ভগ্ন্বাস্থ্যে বেশী লিখিবার শক্তি আমার নাই; 

অথচ কিছু না! লিখিলে যে তিনি পাইবেন মনে ব্যথ! । 
নেহবশে অতি সংক্ষেপে কিছু লিখিতে হইল তাই, 
দৈন্যপূর্ণ অতি নগণ্য সামান্ঠ ছুচার কথা ॥ 


গুরু কৃপা ধারা কবিতার মাল ছুলুক সবার গলে, 
সকলে লভুক পরমানন্দ শান্তি এবং তৃপ্তি । 

কঠিন হৃদয়ও ইহার পরশে যাক সবাকার গলে, 
পাঠকগণের অন্তর মাঝে ফুটুক জ্ঞানের দীপ্তি || 


ক “মোহান্ত”- আসাম বঙ্গীয় সারহ্বত মঠ । 
* “সম্পাদক” _সনাতন ধর্মের মুখপত্র “আর্ধ্যদর্পণ'মীসিক পত্রিকা । 
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“জয় গুরুঃ” 


শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাধুরখা : কানাই দ1 ) রচিত «গুরু কৃপা ধারা” 
নামে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ছুইখানি গ্রন্থ ইতি পূর্বের প্রকাশ হয়েছে, 
এবার তৃতীয় খগ্টি প্রকাশিত হচ্ছে। তাহার তিনখানি গ্রস্থের 
সমুদয় কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে তিনি আত্মা ব! প্রাণকে 
তাহার লেখার মধ্যে সব্বতোভাবে উল্লেখ করেছেন । এই প্রাণই যে 
বিভিন্ন নাম রূপে আমাদের সকলারই আরাধ্য, এ তত্বটি বোঝাতে 
চেয়েছেন। মূল সত্য না বুঝে আমরা অযথা! বা ভুল বশে বিরোধ 
করে থাকি । 

এই ভূল যখন আমরা নিজের বোধে বুঝতে পারি, তখনই তার 
সমাধানের প্রচেষ্টা আসে । এখানে তাহা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র সম্মত 
ভাবে ভগবৎ প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ আলোচন। করিতেছি-_ 


“আত্ম তত্র” 

পুরুষ এবং প্রকৃতিকে সঠিকভাবে জানার নাম “আত্ম জ্ঞান 
অর্থাৎ আমি কে? “আমি সোহহং” অর্থাৎ সেই পরমাস্্ীই আমি । 
এইরপ প্রজ্ঞার নাম আমি ব। সমাধি । 

যিনি পুরুষোত্বম্‌ তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম, নিরঞ্জন প্রভৃতি নামে 
অভিহিত হন । তাহার সেই নিরঞ্রন-সত্ব। হইতে তিনি যখন প্রকাতি 
বা শক্তিরূপ গ্রহণ করেন তখন তাহার নাম হয় “মহামায়” | 

অতএব পরমাত্ম! ও মহামায়! অভিন্ন । পরমাত্মা নিগুণ ব্রহ্ম আর 
মহামায়! সগ্ুণ ব্রহ্ম, এই মহামায়াই শক্তি । যতক্ষণ সাধনা আছে, 
দেহ আছে, চিন্তা আছে, শান্তর আছে, ততক্ষণ আত্মাই মায়ারপে 
অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মী--তখন শাস্ত্র নাই, সাধনা নাই, ভাষা নাই, 
চিন্তা নাই | 

ভাষা চিন্তা বা সাধনার মধ্যে আসিলেই আত্মা মায়ারপে প্রকটিত 
হইয়। থাকেন । এই পরমাত্মাই দেবী সুক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও 
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চণ্ডীতে ইনি মহামায়া রূপে অভিবর্দিত হইয়াছেন । এই মহামায়াই 
প্রথম অহংবোধে ফুটিয়া উঠেন। অহংবোধটি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্ব 
পর্য্যন্ত যে স্বরূপ তাহা অবাঙ্খনসগোচর । 

যেই অহংবোধ জাগিল, অমনি অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়া 
প্রকাশ পাইলেন । সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল এ আমিটি' 
মহান ও এক ৷ তখন দ্বিতীয় আর একট আমি ছিল না। উহার 
অর্থাৎ সেই এক আমির ইচ্ছা হইল-_বনহুভাবে প্রকাশ হইব, বহুত্বের 
খেলা খেলিব। এই ইচ্ছা! লইয়! উনিই ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর রূপে প্রকাশ 
হইলেন। ইহাই তান্ত্রিকগণের কারণার্ণবে মহাকালীর ব্রহ্মা বিষু 
মহেশ্বরকে প্রসব । এই প্রসব বা প্রকাশ নিগুণের ব্রিগুণাশ্রয় | 
যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হইল। 


এই অব্যক্তরূপা মহাপ্রাণময়ী মহামায়াই স্থপতি স্থিতি প্রলয়ের 
একমাত্র অধীশ্বরী । মহামায়াই ঈশ্বর, মহামায়াই ব্রহ্ম । আমরা যে 
জীব আমি জীব আমি-করি তাহাকে ? মহামায়। । এই মহামায়াই 
জীব আমি, ঈশ্বর আমি, পরম আমি । 


এই আমিই আমাদের ইঠ্টদেব এবং ইনিই আমাদের হাদয় অনুভূত 
প্রাণ । এই প্রাণের কথাই পঞ্চানন পঞ্চ মুখে কীর্তন করেন। বেদ 
পুরাণ উপনিষদ তন্ত্র গীতা চণ্ডী সকলের বিষয় বস্ত এই প্রাণ। এই 
প্রাণই মহামায়া । এই প্রাণকেই আমরা *প্রাণকৃষণ” বলি। এত 
নিকটে তিনি এত আপন তিনি,_তীার সত্বায়, তার অস্তিত্বে আমাদের 
অস্তিত্ব, তিনি আছেন বলিয়া আমাদের দেহমন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, স্ত্রীপুত্র, 
ধন যশ ইত্যাদি যত কিছু সবই আছে । এগুলি যে আমাদের প্রাণের 
প্রকাশ বা প্রাণ, তাহা না বুঝিয়া এই প্রাণকে ভুলিয়া আমরা 
দেখিতেছি দেহ, মন, বুদ্ধি, স্ত্রী, পুত্র ধন যশ ইত্যাি-_অর্থাৎ জগৎ ব! 
বিষয়। হায় কপাল! কিছুতেই বুঝি না--ইহা মায়ের আকর্ষণ । 


অব্যক্তা প্রাণময়ী মা আমাদের মুক্তি দিবার জন্ত.. ব্যক্তরূপ ধরিয়া 
কহিতেছেন-_«এই তো! আমি বিশ্বরপেঃ জগত্রূপে- এত নিকটে 
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রহিয়াছি । আমাকে দেখিয়াও খু'ঁজিতেছিদ্‌ ? বাঃ বেশতো ! ও 
খোজার দৃষ্টি বন্ধ কর্‌। বন্ধ করে স্থুল সূক্ষ্ম কারণে সর্বত্র প্রাণ বলে 
আমাকে দেখ, মা! বলে আমাকে ডাক--সত্যি বলছি আমাকে পাবি, 
আমাতে মিলে যাবি |” 

হায় হায় মাগো! ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই, 
শুনিবার নাই, বলিবার নাই, বুঝিবার নাই। শুধু এই ভাবে 
দেখিবার অভ্যাসটুকু স্বভাবে আসিলে বুঝিতাম আমাদের এ একটুখানি 
প্রাণই-বিশ্বপ্রাণ । চিত্ত বলিতে, অহংকার বলিতে, বিশ্ব বলিতে, 
চিত্ত-বৃত্তি বলিতে, চিত্ব-বিক্ষেপ বলিতে-__সবই আমাদের প্রাণ । প্রাণ 
ব্যতীত, ম৷ ব্যতীত আমাদের ও জগতের পৃথক কোন সত্তা নাই । এই 
প্রত্যয় যতদিন না আসিবে ততদ্দিন বার বার জম্ম মৃত্যু ঘটিবে ও 
ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হইবে । 

সাধনা সাধনা করিয়া-_সাধনা হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা একান্ত 
সন্নিহিত প্রত্যক্ষ ভগবানকে ছাড়িয়া,_-তীহাকে পাইবার জন্য অন্ধের 
মত হাতড়াইতেছি, এখানে সেখানে ছুটিয়। তাহাকে খু'জিতেছি এবং 
ভাবিতেছি কোন্‌ সপ্তমন্র্গের পরপারে তিনি । 

শাস্ত্রে আছে-অন্তরে যিনি প্রাণ, বাহিরে তান বিষু । বিষ্ণু অর্থে 
ব্যাপক । ইহার ভাবার্থ-অস্তরের অব্যক্ত প্রাণই বাহিরে বিশ্বদৃশ্য রূপে 
ব্যাপ্রিশীল। এই জগৎংই তাহার মৃত্তি; তিনি সর্বত্র পরিব্যান্ত হইয়া 
রহিয়াছেন | “সর্ব্বং বিষুময়ং জগৎ”, “ময়া ততমিদং সবর্বং* “একৈবাহং 
জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” ইত্যাদি মহাবাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন 
হয় । গীতায় শ্রীভগবান প্রাণের এই ব্যাপকতাকেই বিশ্বরূপে 
দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীতগবান তাহার এই অব্যক্ত প্রাণময় ভাবকেই 
ব্যক্ত করিয়াছেন বিশ্বরূপে | 

ভ্রম বশতঃ প্রাণের ব্যাপকতায় দৃষ্টি না রাখিয়া ব্যগ্তি নাম ও রূপকে 
মাত্র অজ্ঞানতা বশে আমরা জীশ্বর বলিয়া ধারণা করি, আর সবকে দূরে 
রাখি । গীতায় শ্রীভগরান তাই বলিয়াছেন__ 
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“অব্যক্ত ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ 

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মন্ুত্বমম্‌॥৮ গীতা ৭২৪ 
"অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুযীং তনুমাশ্রিতম্‌ । 

পরং ভাবমজানন্তে! মম ভূত মহেশ্বরমূ॥৮” গীত ৯১১ 


এই ব্যক্তিভাবে লওয়ার অর্থ__একটি ব্য্টি-মৃত্তিকে মাত্র ঈশ্বর 
ভাবা । অবশ্য সাধনার শিশু অবস্থায় ইহার প্রয়োজন স্বীকার্ধ্য ৷ 
ক্রমশঃ আমাদের সাধনার অগ্রগতি-পথে আগাইতে হইবে “্যত্র জীব 
তত্র শিব”, “্ধাহা ধাহ! নেত্র পড়ে__তাহা তাহা! কৃষ্ণ স্ফুরে”_ এই 
লক্ষ্যে লক্ষ্য না থাকায় সাধনা করিয়াও আমরা চক্ষুম্মান হই না। 
প্রাণই যে সব,-না দেখিয়া ব্যগ্ি মৃত্তি লইয়া আমরা অন্ধ থাকি। এই 
জম সেদিন যায় যেদিন মা আমার দয়া করিয়া গুরুরূপে হৃদয়ে 
আবিভূত হইয়া তাহার অজ্ঞানান্ধ-চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মীলিত 
করিয়। দেন । 

সে-ই, মাত্র সে-ই-_বিশ্বের প্রতি অনু পরমাণুতে মাতৃমুত্তি দেখিতে 
পায় ও নিয়ত আনন্দে নিমগ্ন থাকে । তখনই “নিত্যানন্দের” কৃপা 
অনুভব হয়। শ্রীগীতায় এই ভাবের উক্তি আছে-_ 


“ইদস্ততে গৃহাতমং প্রবক্ষ্যামানস্ুয়বে | 
জ্বানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত। মোক্ষ্যসেইশুভাৎ॥ 
রাজবিদ্য। রাজগৃহাং পবিভ্রমিদমুত্তমমূ্‌। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধন্ম্যং নুম্থখং কর্ত,মবায়ম্‌ ॥ 
অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মন্তাস্ত পরস্তপ । 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবস্ম নি ॥” 


গীতা ৯ম অঃ-_-১1১।৩ 


যাহা হউক সার কথা এই যে, দিব! রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ একবার 
যদি এই সংগ্রাম অর্থাৎ উপরোক্তভাবে প্রাণকেঃল প্রাণের বা ইষ্টের 


ব্যাপকতাকে দেখিবার অভ্যাস কর। যায়, তবে সাধন মার্গ নিশ্চয় 
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অতিশয় সুগম হইয়া মাইবে । এই অভ্যাস স্বীয় প্রভাবে ব্বভাবে 
পরিণত হইয়৷ আত্মপ্রত্যয় আনিয়। শান্তি ও আনন্দ দান করে ; ইহার, 
নাম “ভজ্জত্বং অর্থাৎ ম| তুমি আমাকে ভজন! কর; কেননা প্রাণ না 
থাকিলে আমাদের কিছুই থাকে না । এই 'প্রাণই একদিকে বিশ্বদৃশ্ঠ 
সাজিয় অন্যদিকে দ্রষ্টা হইয়া নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন, ভোক্তা 
হইয়া নিজেই মিজেকে ভোগ করিতেছেন-_ইহারই নাম স্বগতভেদ বা 
লীল1 
ঠাকুর রবীন্দ্র নাথ তাই বলিয়াছেন__” আপনারে তুমি দেখিছ 

মধুর রসে-__আমার মাঝারে নিজেরে করিয়! দান”। এই দ্রষ্টাও দৃশ্যের 
একাত্ম প্রত্যয় রূপ যে মিলন তাহাই যোগ অর্থাৎ বহুর এক হওয়া । 
এই একই সবভাব-বিনিম্ুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা ; ইনিই হচ্ছেন 
আমি । ইনি সত্য শাশ্বত, ইহাতে নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করাই 
“বান্ষীস্থিতি? । 

তাই বলি নাগে তুমি আমাকে ভজনা কর। তুমি ( এখানে 
তুমি অর্থে প্রাণ বা ঈশ্বর) আমাকে ভজনা করিলেই এই মিথ্যা 
আমিটি ভারাইয়া যাইবে । আমি যদি তোমাকে ভজন! করিতে যাই 
(এখানে আমি অর্থে জীবভাব ) তবে ওটি থাকিয়া যায়। 

তাই খাষিরা প্রার্থন৷ করিয়াছেন “মা তৃমি প্রকাশিত হও, তুমি 
আবিভূতি হও, তুমি এস” এইভাবে স্বগত ভেদে প্রাণ দিয়! প্রাণকে 
অর্থাৎ প্রাণের প্রতিবিশ্ব বিশ্বরুশ্যকে, প্রাণ দিয়া দেখিবার অভ্যাস বা 
সাধন। ন! থাকিলে অর্থাৎ প্রাণ ব্যতীত, ম1 ব্যতীত আমার বা জগতের 
কোন সত্ত্বা নাই, একমাত্র প্রাণই সব ;+_-এরূপ উপলব্ধি না আসিলে 
দীর্ঘকাল বেদান্তাদি অধ্যয়ন, জপধ্যান, তপস্যা করিলেও অন্তর হইতে 


ভেদবৃদ্ধি তিরোহিত হয় না । 
মা--মাগো ! এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিলাম, তোম.র স্তব 


তোমার সাধন। তুমিই কর। তুমি যদি নিজেই নিজেকে প্রকাশিত 
না কর-_নিজে ইচ্ছা করিয়া ধরা না দাও, তবে কাহারও সাধ্য নাই 
যে তোমাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারে 


[ %%111 ] 


“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়। ন বহুন! শ্রুতেন |” যত শাস্ত্র 
জ্ঞান, যত বেদ অধ্যয়ন, যত কঠোর তপস্তা হউক না কেন, যদি তুমি 
পৃর্বোক্তভাবে আকর্ষণ না কর এবং কৃপা করিয়। ধরা ন! দাও তবে 
কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাকে জানিতে বুঝিতে বা ধরিতে 
পারে । 

“তুমি কৃপা কবে ধর! নাহি দিলে 
দেবতা বা নরে ধরিতে না৷ পারে । 
তুমি গুণাতীতা ত্রিগুণে ভূষিতা-_ 
__হয়ে মা সাকারে আছ নিরাকারে ॥ 


বেদ ও বেদাস্ত স্বরূপ একান্ত 
বোঝাতে বোঝাতে হ'ল সবে শ্রান্ত ৷ 
তোমার অ-রূপ ন্ব-রূপ কিরূপ 
মীমাংসা-মীমাংস1 করিতে না পারে ॥ 


সে অরূপ রূপ অব্যক্ত স্বরূপ 
কিরূপে বুঝিব মন ষে বিরূপ । 

এ বিরূপ মনে জাগো নিশি দিনে 
বোঝা হবে সোজা তব সঙ্গগুণে ॥ 


কৃপা কর দাসে “কমল: সন্ত্রাসে 
আখিনীরে ভাসে-এসে ভববাসে। 
ওগো ও জননী ধরা দাও তুমি 
এ মিনতি শুধু ও চরণ-পরে ॥ 


প্রাঅরবিন্দ ঘোষ। 


ঝোড়হাট-_হাওড়া | 
(ব্রহ্মধি সত্যদেবের তত্বাবলম্বনে ) 
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প্রাথন। 
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উৎসে ফিরে এম 
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সহজ সরল শাশ্বত তিনি 
এম গো ফিরিয়া 
সাধনার লক্ষ্য 

মিলন মন্ত্র 

দর্শন যোগ্যতা 

সত্য দর্শন 

শেষ পরিণতি 

প্রশ্নের উত্তর 

ঘটন| ও প্রার্থনা 
উপসংহার 

ছিতীয় ও তৃতীয় ধ্ডের 
পাঠববর্গের মন্তব্য--পরিশেষে 


[ পাঠকবর্গের মন্তব্য বইয়ের সবশেষে । পৃষ্ঠা ১-১৮) 


৩৩৪ 
৩৩৬ 


৩৩১ 


গুরু প্রণাম 


সকলেই গুরু মোর সাধু পাপী কিংবা চোর 
সকলারই পরিণাম, শিক্ষা দেয় মোরে । 

শিশু হতে বৃদ্ধাবধি মিশি ঘথ। নিরবধি 
সর্বত্রই *গুরুকৃপা” ঝরে মোর শিরে ॥। 

যা আছে এ বিশ্বময় সবে মোর গুরু হয় 
সবা কাছে আমি যেন কিছু শিক্ষা পাই । 

তাই আমি নতশিরে গুরবোধে সবাকারে 
সশ্রদ্ধ হৃদয়ে আজি প্রণাম জানাই || 


ঝ্রীকানাইলাল সাধুর 


প্রকৃত সত্য 


ছন্দে ছন্দে আমার মাঝে 
ফুটছে যত গান । 

যে যাই বলুক, আমি জানি-- 
গুরু কপার দান ॥। 

গুরুর গাওয়া এ গানগুলি_-_ 
শোনাতে সবারে । 

“গুরু-কপা-ধারা” নামে 

জানাই গ্রস্থাকারে | 


হে গুরো-- 


উৎসর্গ 


ঠাকুর নিগমানল্দ পরমহংসদেবের 
আচরণে 


তোমার “কুপা-সাগর” উজ্িযে এসে 
ভিজিয়ে দিল শুক্ষচর | 
তারই সাথে যে বীজ দিলে 
পড়লো এসে তার উপর ॥। 
সেই বীজের এই চার। গাছে 
যে ফুল ফুটেছে । 
তোমার গলায় পরাতে, দীন 
এ মালা শেঁথেছে || 


তোমার সভায় বসে আছে 
অনেক মহান গুণী । 
এ মালা হাতে সেথায় যেতে 
নিজেয় হেয় গণি । 
তাই আজি হে দূরে থেকে 
প্রণাম করে যাই । 
মালাখানি আশীচরণে 
উৎসর্গ জানাই || 


গুরু চরণাশ্টিত 
দীন- “কানাই” 


শ্ 


হে গুরো-_ 


“জয় গুরু” 


নিরাশায় আশ! তুমি-__ 
অকুলেতে কুল । 
তুমি হে'মঙ্গলময়-__ 
ভেঙে দাও ভূল ।। 
কি আর চাহিব দেব-__ 
তোমার চবণ তলে । 
তুমি যার সে আবার-_ 
কি চাহিবে ভুমণ্ডলে || 


এই মাত্র ভিক্ষা মাগি 

যেভাবে যখন থাকি । 
তুমিই আমার তাই-_ 

সদা যেন মনে রাখি || 


ওগো দয়াময় তুমি থাকে। কাছে কাছে 
আলো করি আমার জীবন । 

সম্পদে বিপদে কিংবা অন্ধকার রাতে 
চিরজ্যোতিঃ রহ অন্ুক্ষণ || 


2 *্নং গ্রহ+--- 


যাহা সত 


জীবনে জীলা তোমার 
হখখন যেমন দেশি । 
সেই আবেশে আবশ্পেতে_- 
ততটুকুই লিখি || 
লেখনী মুখে তোমাক দেখে 
নিজ্জেরে যাই ভুলে । 
তোমার কথা করতে শ্রকাশ-_ 
তোমা দেখি মুলে ।)' 


এমনি করে ভূবন ভন 
কতই না প্রকারে । 
অহনিশন্পি করছে লীজা__ 
তে বনিবে তাবে ॥। 
বেট্রকু হেখাজ প্রকাশ করতে 
তামার ইচ্ছা হজ । 
“তআাধার-বিশ্েষ” মাঝে ০ ভাব 
হই ভপাজ্জ 1। 


আপান লীজ্াার বশে বশে 
সবাক রাখো তুমি ৷ 
তোমার শক্তি মাঝে সবাই-__ 
বেভ়াজ্স হেথাজ ভ্রামি ।' 
তাইতো মাগো ৮ _আমি লিখি 
এই ধারণ! মিছে । 
তোমার শক্তি তোমার ইচ্ছাজ-__- 
এ লেখা লিখিছে 1| 


৯৬০ 


নিবেদ্ষন্ন 


আব হ্বুমাক্সোলা মাগো 

আোগো দা করে । 
আমি ছেডে ভুমি হযে 

বস” হদিপুরে । 
এ আমিত্ের ক্ষীণ-ঘোর- _ 

ব্বে তিন ॥ 
লীলামজী রূপে দেখা-_ 

দিও ততদিন 11 


আমার ্ার্থনা মাগো 
এখানেই ০্পেষ । 
নিহসর্জে চরণে তব- 
দিন অবশ্পেষ || 
চিরসত্য ঘা হত্েছে-___ 
আস্তহীন লীলা ৷ 
স্ব-সাযার আবেশোেতে- 
হেখা হি বেলা ।। 


জননশীাগো করুণা 
এ সম্ভানে নিজে 


একধারে শুখুমা 

বাখো মা বসাকে | 
ভারপনে যেখা নেবে 

তে ইচ্ছা তোমার । 
স্বর্গ বা নরকে ব্রাখে1- 

বাধা নাই আর 17 


বশী 


মহাজন বাণী 


এই. জগৎ-লীল! আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ-লীল।, জীব যখন ইহা 
বুঝে যে সে এই খেলার সাথী তখনই মানব জীবন সার্থক হয় । 
“জগতে আনন্দ যজ্জছে আমার নিমন্ত্রণ, 
ধন্য হ'ল ধণ্য হ'ল মানব-জীবন ।, 


--ভাগবত্ত জীবন কথা--. 


ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিণ্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে 
মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ৷ এই জন্য কৃচ্ছ সাধনাকে 
যখন কোন ধর্ম অপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার 
বিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন 
করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা 
দেয়। সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ 
করে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ক্রটিতে অপরাধ 
ঘটে--এইজন্য সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে 
হয়। শুধু তাই নয়; নিয়ম পালনের একট! অহংকার মানুষকে শক্ত 
করে তোলে, নিয়ম পালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এব: এই 
সকল নিয়মকে পঞব-ধর্ম” বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই 
যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা 


অবজ্ঞা জন্মে ৷ 


রবীন্দ্র রচন! থেকে 


পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু 
পাপ দেখিতে পান না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগংকে 
'নরকরূপে দেখে + যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহার। ইহাকে ন্ব্গরূপে ; 
আর ধাহার! পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তাহারা জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপে 
দেখেন। 


_-ম্বামী বিবেকানন্দ 


আস্তরিকতা থাকিলে এবং ইচ্ছার প্রাবল্য হইলে সকল স্থৃবিধ। 
হইয়া থাকে। প্রভূ অস্তর্ধামী, তিনি ভিতর দেখেন এবং সেই অনুযায়ী 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভিতর থেকে তাকে যেরপ প্রার্থন! 
জানাইবে, দেখিবে শীস্্ অথব! বিলম্বে সে বাসন! তিনি পূর্ণ করিবেনই 
করিবেন ।-*ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া তাহাকেই অন্তরে বাহিরে 
সতত অনুধ্যান করিয়া জীবন ধন্য কর-_ইহাপেক্ষা আর অধিক কি 
প্রার্থনী থাকিতে পারে? 


_-“দ্বামী তুরীয়ানন্দ”__ 


শ্রীশ্রীজগদ্গররু সতত তোমার হাদয়ে বসিয়া আছেন, তুমি তাহা 
অনুভব করিতে সতত যত্ববান হও । 

অহংকার আর অভিমানই আত্মসমর্পণের প্রতিবন্ধক। 

গুরু শক্তি সর্বদাই ধাবিত হচ্ছে; গুরুকে সর্বভূতে দেখিয়া গুরু 
বুদ্ধিতে বা ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে সকলের সেবা করিবে । 

সেবা বুদ্ধিতে জাগতিক সব কর্ম করলে তাই ভগবৎ-আরাধনা 
বলে গণ্য হয়। সংসারের সব কাজই যখন ঠাকুরের বলে ধারণা হয়ে 
যাবে, তখনই ভাব পাকা হবে ।***তোমার পুজ্র কলত্র প্রভাতি 
'পরিজনের সেবার নিমিত্ত ষে টাকা আসে, তাহাঞ-ঠাকুর সেবার 


৪ 


নিমিত্ব আসিতেছে এই বোধ রাখিবে। তোমার নিজের শরীরের 
জন্য যে সেবার দরকার হয়''.তাহাও যখন করিবে ভগবৎ সেবা, 
বোধেই করিবে । এই দেহরপ মন্দিরটাতে তিনি বাস করিতেছেন 
_ এইটি তার মন্দির বোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে ও রক্ষা 
করিতে হইবে -এনূপ সেব! বুদ্ধি লইয়া চলিবে ।-*"যখন যে কার্য 
যে কোন ব্যক্তি দ্বার সাধিত হয় তাহ৷ বাস্তবিক ভগবৎ প্রেরিত-_ 
এইরূপ মনে করিয়া নিবিকার চিত্তে থাকিতে পারিলে চিত্ত শান্ত 
হইয়! প্রকৃত শরণাগতির ভাব আসে । 
__প্শ্ীসন্তদাস কথামত”... 


মানুষ ছুদিনেই প্রতিষ্ঠা চায়, প্রভূত্ব চায়। এই জন্যেই সমর্পনের 
ধার! ধ'রে চলতে এত আপত্তি। এই অপূর্ণতা নিয়েই কত মানুষ 
পূর্ণতার অভিনয় করে যায় । কিন্তু হলে কি হবে দেই জীবনের কোন 
সাত্বিক প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষমতা নেই । 

অভিনয়ে একদিন 'আত্মগ্নানি হয়ই । তোমরা অভিনয় ছাড়ো, 
নিখু'তভাবে মানুষ হয়ে উঠ । সত্যকে আশ্রয় কর, সত্য লাভ ক'রে 
এই মত্ত্য জগতে অস্বতানন্দ অনুভব কর। 

ঠাকুর নিগমানন্দ _ 


যে অনুষ্ঠানে প্রাণের স্ফুরণ হয় না, ভাবের বিকাশ হয় না, সেই 
অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী আমি মোটেই নই। মুত্তির পরিবর্তে হৃদয়ে ভাব 
পোষণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা কর । জীবনে জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশ 
যাতে হয়, তার জন্য আজ থেকে বন্ধ পরিকর হও। জেনে রেখে 
শঙ্কর গৌরাল্লের প্রতিমুত্তিই আমাদের লক্ষ্য নয়, তাদের ভাব প্রতিষ্ঠা 
করাই আমাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য । 


ঠাকুর নিগমানন্দ-_ 


পুঁথিগত জ্ঞানীর অভাব নাই। তাহারা কি জগতের অবিদ্ভা 
মালিন্য দূর করিতে সক্ষম? অবিষ্ভাকে দূর করা যায় জ্ঞানের 
আলোকে, সেই জ্ঞানের দীপ্তিতে তোমাদের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠুক, হাই আমার আশীর্বাদ । 


ঠাকুর নিগমনন্দ__ 


বন্ধনাদি বাহিরে কোথাও নাই, সমস্তই ভিতরে থাকে । আপনার 
মনে বন্ধন, ভ্রান্তিবশতঃ বাহিরে অনুমিত হয় মাত্র। আপনার স্ুকৃতি 
বলে এবং ভগবৎ কৃপায় যখন মন নির্মল হয়, ইহ। স্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায়। কিন্তু বুঝিতে পারিলেও বন্ধনমুক্ত হওয়া সহজ নহে । গুরুর ও 
নিজের এঁকান্তিক চেষ্টা থাকিলে তবে বন্ধনযুক্তি ঘটে । 
'সংসারের অনিত্যত্ব বুঝিয়া৷ যে নিত্যধন লাভ করিবার জন্ম 
সর্বত্যানী হইয়াছে__তাহাই তাহার সৌভাগ্যের পরিচয় । 


_পস্বামী তুরীয়ানন্ন'-_ 


তুমি যদি সত্যিই পবিত্র হও, তাহলে তুমি অপবিত্র দেখবে কি. 
করে? কারণ ভেতরে যা থাকে, তাই থাকে বাইরে । আমাদের' 
নিজেদের ভেতরেই অপবিত্রতা না থাকলে আমরা কখনও বাইরে, 
অপবিত্রতা দেখতে পারি না । এইটি বেদান্তের একটি ব্যবহারিক দিক. 
এবং আমি আশা করি, আমর সকলেই এটি জীবনে রূপায়িত করতে 
চেষ্টা করব । 

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, 
হুর্বলতা৷ ও কাপুরুষতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে, 
ঘ্বণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই: 
পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ। 
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ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু 

সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ 

কর সখে, এ সবার পায়। 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 

ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 


পড়েছ, “মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব*; আমি বলি “দরিদ্রদেবো 
ভব, মৃর্খদেবো। ভব” | দরিদ্র, মূখ? অজ্ঞানী কাতর-__ইহারাই 
তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে | 

আমর! জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা! কবিতে চাই । আমি সারা জীবন 
ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই দেখিনি, তুমিও দেখনি । এই চেয়:রটাকে 
দেখতে হলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বর দেখতে হয়, তারপর তারই ভেতর 
দিয়ে চেয়ারটিকে দেখতে হয় । তিনি দিনরাত জগতে থেকে “আমি 
আছি, আমি আছি' বলছেন। যে মুহুর্তে তুমি বল আমি আছি, 
সেই মুহুর্তেই সেই সত্তাকে জানছ । কোথায় আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে 
পাবো, যদি আমরা তাকে আমাদের হৃদয়ে, সমস্ত প্রাণীর ভিতরে না 
দেখতে পাই ? 


স্বামী বিবেকানন্দ 


সমস্ত মন টেলে তাকে ডাকতে পার? “ডাকা মানে কি জান? 
ডাকা মানে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা । মন্ত্রের অর্থই যে তাতে 
আত্মসমগ্গণ করা, নিজেকে ভগবানে আহুতি দেওয়া_-আহুতি দেওয়া 
মানে একীভূত হয়ে যাওয়া । অগ্নিতে যা আহুতি দেওয়া হয়-_তা 
অগ্নিতে মিশে যায়, কিন! অগ্নির শ্বরূপই হয়ে যায় । "-অগ্নিসংস্পর্শে 
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ময়লা পুড়ে যায়। ভগবান সর্বদোষরহিত। কোন মলিন সংস্কার 
তাতে থাকবে কি করে? সুতরাং তাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যিনি 
সমর্পণ করবেন, আন্তি দেবেন, তিনি তে৷ তখনই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত 
হবেন । 

তার মনে আর কু-সংস্কার থাকবে কিরূপে? যে-মুহুর্তে তিনি 
নিজেকে শ্রীগুরুচরণে, শ্রীভগবৎশচরণে ( গুরু ও ভগবান একই জানবে) 
সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন, নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছেন, 
সেই মুহুর্তেই তিনি মুক্ত হয়েছেন । কিন্তু কই সেই ত্যাগ__সেই 
সমর্পণ | ***যিনি অহংকার-অভিমানশূন্য হয়ে গুরুচরণে সর্বস্ব সমপ'ণ 
করেন, তাকে গুরু তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করেন । অহংকার ও অভিমানই 
তো৷ মানুষকে প্রমত্ত ও বিষয়াভিমুখ করে রাখে । অহংকারই মানুষকে 
দান সেবক হতে .দয় না। 


-্পন্তদাপ কথামুত-- 


যেমন ব্রহ্ম সত্য এবং ব্রঙ্মের বিভতিরূপে জগৎ সত্য, তেমনি তার 
কেন্দ্রে চিদ্ন বিগ্রহরূপে জীবও সত্য । জীব সত্য, জীব ব্রহ্ম, জীব 
চিন্ময়, জীব আনন্দময়__এই তার স্বরূপ । এই স্বরূপ বিরূপ হয়েছে 
খণ্ডবোধের দরুন । আমরা ভূম! হয়ে নাই, বৃহৎ হয়ে নাই--আছি 
'অল্প” হয়ে, 'জগ্ুপ্সিত' বা সঙ্কুচিত হয়ে । তাই আমর! চঞ্চল, আমর! 
মুঢঃ আমরা নিরানন্দ। এক অক্ষোভ্য, আনন্দসত্তা আমাদের স্বরূপ ; 
কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে এই আনন্দই আমাদের চেতনায় জাগে 
সুখ ছুঃখ আর উপেক্ষার এলোমেলো! সাড়া হয়ে। জীবনের অনুকূল 
আর প্রতিকূল বেদনায় সুখ আর ছুঃখের দ্বন্ব, আর অসাড়তার উপেক্ষা 


_ এই হুল প্রাকৃত অনুভবের রীতি । 


_ শ্রীঞীঅরবিন্দের্লচন। থেকে 


১৩ 


সমস্ত উপাসনার সার-_শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ করা । 
দরিদ্র, দুর্বল, রুগী-_সবার মধ্যেই যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই ঠিক 
ঠিক শিবের উপাসনা করেন । আর যে কেবল প্রতিমার মধ্যে শিবের 
উপাসনা করে, তার উপাসনা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের । 
যে কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তার চেয়ে যে জাতি-ধর্ম- 
'নিধিশেষে একজন দরিদ্রকেও শিববোধে সেবা করে, তার প্রতি শিব 
বেশী প্রসন্ন হন । 

এক ধনী ব্যক্তির একটি বাগান এবং ছুটি মালী ছিল। তাদের 
মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাজই করত না, কিন্তু প্রভূ আসা 
মাত্র হাতজোড় করে--প্রতুর কী রূপ কী গুণ বলে তার সামনে 
নাচত ! অপর মালীটি বেশী কথ বলতে জানত না--সে খুব পরিশ্রম 
করে প্রভুর বাগানে সব সকম ফুল ফল ও শাক সবজি উৎপাদন করত 
এবং সেগুলি মাথায় করে অনেক দূরে প্রভুর বাড়িতে নিয়ে যেত। 
এই দুজন মালীর মধ্যে প্রভু কাকে বেশী ভালবাসেন? শিব আমাদের 
সকলের প্রভূ, এবং এই জগৎ তার উদ্চান আর এখানেও দুধরনের মালী 
আছে। এক শ্রেণীর মালী অলস, কপট » কেবল শিবের রূপের-_ 
তার চোখ নাক ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গের বর্ণনা করবে ; আর এক 
শ্রেণীর মালী আছেন-_ধারা শিবের দুর্বল সন্তানদের জন্য, তার সৃষ্ট 
সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্তয চেষ্টা করেন। এই ছুই শ্রেণীর ভক্তের 
মধ্যে কে শিবের বেশী প্রিয় হবেন? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সন্তানদের 
সেবা করেন। 


--বিবেকানন্দের রচনা থেকে । 


মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরপ। মানব জন্ম সব জন্মের সের! । মানুষের 
মনোরাজ্যে এমন সব গপ্ত সম্পদ নিহিত রয়েছে যা জগতের আর 
কোথাও নেই । ডুূবুরীর মত নিজের অন্তরের গভীরতায় ডুবে অহনিশি 
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এই সব রত্ব উদ্ধারের চেষ্টা কর। অন্তরের জলদগি প্রকাশ করে 
জীবন ও জগংকে আলোকিত কর্‌। ইহাই পরম পুরুষার্থ । 

যে দিকে চাওয়! যায় সেই দিকেই দেখা যায় যে একটি অখণ্ড 
সত্তার নিত্যতা সর্বত্র প্রকাশিত রয়েছে । অথচ সেই সত্তাটিকে সহজে 
ধরা যায়না । ইহার কারণ কি? তিনি সকলের ভিতর ওতপ্রোত 
হয়ে আছেন। যেরূপ রাজশক্তির দ্বারা রাজার পরিচয় হয়, অথবা 
তাপের দ্বারা অগ্নির পরিচয় হয়, সেরূপ ব্যক্ত জগং সেই অব্যক্তর 
পরিচয় দেয়। স্ষ্ট বস্ত্র বিশ্লেষণ করতে করতে- দেখা যায় যাহা 
অবশিষ্ট থাকে তাহা সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং ইহা তিনি,-যাহা 
চেতন] বলিয়৷ অভিহিত হয়। 


_ সদ-বাণী থেকে । 
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অন্ত কথা 

তোমরা যদি হিমালয়ের কন্য! ম! পার্বতীকে অথব! রাজ দক্ষের 
কন্য] মা সতীকে কেবল মা দুর্গা বলিয়া জানিয়৷ থাক এবং বৎসরান্ত্ে 
তাহারই পুজ। করিয়! থাক তাহা হইলে জানিও মা দুর্গাকে তোমাদের 
সম্যক জান! হয় নাই। তোমর। যদি সমস্ত দেবতার তেজ হইতে 
উদ্ভুত মহিষান্মুরমর্দিনীকে মা! পার্বতীর দেহ হইতে আবির্ভূতা৷ শুস্ত- 
নিশুস্ত ঘাতিনীকে-স্থিকাকে-কৌশিকীকে-শিবাকে একমাত্র মা হুর্গ 
বলিয়া জানিয়া থাক তাহ! হইলে জানিবে তোমর! মায়ের সম্যক 
পরিচয় পাও নাই । অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় মায়েরও মাত্র এক 
ংশকেই জানিয়াছ । বিপন্ন দেবতা বা! আর্ত ভক্তদের উদ্ধারের জন্য 
এবং অস্ুরকুলকে বিনাশ করিবার জন্য বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময়ে ম। 
আবিভূর্তা হইলেও তাহার নিজন্ব একটি স্বরূপ আছে। মা নিজেও 
বলিয়াছেন__দানবের অত্যাচার হইলেই আমি আবির্ভূতা হই। 
শ্রীভগবানও গীতায় বলিয়াছেন- ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে 
আসি। তিনি গীতায় আরও স্বীকার কযিয়াছেন-_ আমার বহু জন্ম 
হইয়াছে ।__বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন। শাস্ত্র বলে-_ 
ব্রন্মের রূপ-কল্পনা সাধকেরই হিতের জন্য | সাধকানাং হিতার্থায় 
ব্র্মণো রূপকল্পনা । লীল! নিত্য নহে ;__আবির্ভাবও নিত্য নহে। 
আবির্ভাবের পর তিরোধান হয়। লীল। শেষ হইলে তিনি অন্তর্ধান 
করেন । কোথা হইতে আবির্ভাব হয়, তিরোধানের পর আবার কোথায় 
চলিয়া যান তাহা জানিতে হইবে ৷ তটস্থ লক্ষমণকে জানিলেই ্বরূপকে 
সম্যক জানা হয় না । তাহার আবির্ভাব লীলাকে জানিলেই তাহাকে 
সম্যক জানা হইল না। আমার্দের জানিতে হইবে যথার্থ মাকে__ 
মায়ের স্বরূপকে ৷ জানিতে হইবে, দেখিতে হইবে, তাহাকে পাইতে 
হইবে । মাকে মায়ের মতন না পাইলে, তাহার জেহময় বক্ষে গ্রবেশ 
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করিয়। তাহার প্রেম সুধায় অভিসিক্ত হতে ন। পারিলে, তাহার বিরাইট 
প্রেম স্ুধায় জীবত্বের খগণ্ডভাবকে ডুবাইয়। দিতে না পারিলে, তাহার 
বিরাট প্রেম নুধার অর্থ পাওয়া বা মাকে সম্যক পাওয়া হয় না । 
মায়ের পৃজাও হয় না। যে সাধক মাকে দেখে নাই, জানে নাই, 
হৃদয় বেদীতে বসাইতে পারে নাই, দ্হর আকাশে তাহার নিত্য 
অবস্থিতি অনুভব করে নাই সে মায়ের পূজা করিবে কিরূপে ? মাকে 
দেখিতে হইবে দহরে +__শুধু দহরেই নহে, স্কুলে সক্ষ্নে কারণে । শুধু 
অন্তরের নিভৃত গ্ুহাতে তাহার গুণাগত ম্বরূপকে অনুভব করিলে 
চলিবে না । নির্করিণী যেমন পর্বতের গুহা হইতে প্রবাহিত হইয়া 
কত নগর কত প্রান্তর বহিয়। চলিয়া যায় সেইরূপ আমাদের অন্তরের 
স্ুরধুনি চিন্ময় দেবীর অন্তর হইতে কারণে স্ক্সে ও স্থুলদেহে পর্যস্ত 
প্রবাহিত হইতে হইতে বিশ্বের সমস্ত নামরূপের মধ্যে ধরা দিবে 
ছ্োওয়া দিবে । আমরা তাহাকে অগ্নিতে,ই জলে, ওষধিতে, 
বনস্পতিতে পর্যস্ত অনুভব করিব। কল্পনায় নহে বাস্তবে । যেমন 
আমরা দয়া প্রেম ভালবাসাকে অনুভব করি, যেমন আমরা কোন 
ক্রোধ হিংসাকে অনুভব করি মনেপ্রাণে দেহে সেইরূপ নহে, তাহা 
অপেক্ষাও গভীরতরভাবে অনুভব করিব মাকে স্থুল সুল্ম কারণে । 
কাম ও ক্রোধের স্পর্শ আমরা শুধু কল্পনার জগতেই অনুভব করি 
না তাহার জ্বালাময় স্পর্শ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে হাড়ে মাংসে মজ্জাতে অণুতে 
অনুভব করি । দয়া ও স্েহকে যখন অনুভব করি তাহাও আমাদের 
বাহিরে ফুটিয়া উঠে । ফুটিয়া! উঠে ভাবে আচরণে হাতে পায়ে চোখে 
শরীরের প্রতি অণুতে অণুতে । চিন্ময়ী প্রেমময়ী সংস্বরূপা জননীকেও 
আমরা শুধু গভীর সমাধিতে গুণাতীত ভূমিতেই অনুভব করি না; 
অনুভব করি সহম্ার হইতে মুলাধার পর্স্ত । মাথার কেশ হইতে 
পায়ের নখ পর্যস্ত তাহার নিবিড় ঘন স্পর্শে মোদিত হই। তখন 
নয়ন মুদদিয়াও তাহাকে অন্তরে দেখিতে পাই, চাহিয়াও বিশ্বের অনস্ত 
রূপের মধ্যে তাহাকেই রূপায়িত দেখি । ইহা মানবী..মুতি নহে ॥ 
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চিন্ময়ীর চিগ্মায় রূপ । এই চিম্যয়ীই আবিভূতা হন সাধুদের 
পরিত্রাণের জন্য, ছুড়ৃতিশীলদের বিনাশের জন্য । আবির্ভাবে দেখি 
তাহার দ্েবী-মৃণ্তি, মানবী-মত্তি। তাহার একাংশে বিশ্বভুবনকে 
ধারণ করিয়াও দেবী ও মানবীমুত্তিতে প্রকটিত হইয়াও তিনি 
অপর অংশে শুদ্ধ নিল বিরাট । বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্মেকাংশেন 
স্থিতো৷ জগৎ । 

_পাথেয় থেকে 


অমৃত কথা 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন-_ 
যদা যদা হি ধরস্ত 
গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্ভ্যু্থানমধ্মস্্ 
তদাআ্সানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 

_িখন ধর্মের গ্রানি ও অধর্মের প্রাছুর্ভাব হয়, তখনই আমি 
প্রকৃত ধর্ম সংস্থান নিমিত্ব অবতীর্ণ হই । যখনই ভক্তি ও জ্ঞান 
শিক্ষার জন্য আচাধষের প্রয়োজন হয়ঃ তখনই তিনি আচাধ রূপে 
অবতীর্ণ হন। তিনি যথার্থ গুরু এবং জগৎও তাহাকেই অনুসরণ 
করিয়া অগ্রসর হয়। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের চোখ 
ফুটাইয়। দেন। একভাবে তিনিই সমস্ত জগৎ রূপে বিরাজিত, স্থাবর, 
জঙ্গম, যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই তাহার প্রতিকৃতি, অন্যভাবে 
তিনিই সমস্ত জীবজন্ততে চৈতন্য স্বরূপে বর্তমান আছেন। আবার 
প্রকৃত ধর্ম ও শাস্তি স্থাপন করিবার জন্য তিনি জগদ্গুর রূপে অবতীর্ণ 
হন। তিনি মনুষ্য শরীরে মায়ার অধীশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইয়! মায়াবশ 
জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেন । যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন 


9৮ 


হইলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই । তিনিই প্রয়োজনানুসারে 
নানারপে অবতীর্ণ হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ 
ভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি লোক শিক্ষা! দিয়া থাকেন । আমাদের 
এই ভারতবর্ষে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইয়া বন্থভাবে শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন। এইজন্যই ভারতবর্ধ সকল জ্ঞানের আকর স্বরূপ ছিল। 
যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি হাত ধরিয়া এই ভারতবর্ধকে 
তুলিয়াছেন। সেইজন্তই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত ও ভুভিক্ষ- 
পীড়িত ভারতে কত কত ধর্মবীর ও কর্মবীর আবিভূ্ত হইয়! 
আমাদিগকে পথ দেখাইতেছেন । সেইজন্য আমাদের দেশে এখনও 
পর্যস্ত ধর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মেতেই আমাদের উন্নতি । আমাদের দেশ 
ধর্মগত প্রাণ, ধর্মেতেই যেন বাঁচিয়। আছে। এখানে নিত্য ক্রিয়। 
শৌচাদি হইতে বিবাহ পদ্ধতি গুরুতর সামাজিক নিয়ম সকলও ধর্মের 
অঙ্গ স্বরূপ গণ্য হইয়। থাকে । 

সমস্ত আমর! ঠিক ঠিক করিতে পারি আর নাই পারি, আমাদের 
সমস্ত আচার ব্যবহার, চালচলন সমস্তই যে ধর্মলাভের জন্য, তাহাতে 
অণুমাত্রও সন্দেহ নেই । অবশ্য অন্যান্য দেশ অন্যান্ত বিষয়ে খুব বড় 
হইয়াছে । অন্যান্য দেশ রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি 
এঁহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে । ভারতের প্রাণ ধর্মের উপর 
স্থাপিত, ধর্মবলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার 
ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই যে ভবিষ্যতে হার উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারই সৃচনা স্বরূপ আজকাল চতুর্দিকে 
নামে রুচি, সাধন-ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগবান লাভের আকাজ্ষা দেখিতে 
পাইতেছি এবং চতুর্দিকে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় আলোচনা শুনিতে 
পাওয়া যাইতেছে ! পূর্বে জ্ঞান বলিলেই লোকে কিন্তৃতকিমাকার 
ভাবিত, জ্ঞানী বলেলেই নাস্তিক ভাবিয়া ঘ্বপার চক্ষে চাহিত। “অহং 
ব্রহ্মাম্ট্ি 'বলিলে ভক্ত কানে হাত দিত। আবার জ্ঞানীও ভক্তকে 
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কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উড়াইয়া দিত । এইরূপে বহুকাল ধরিয়া ভক্তি ও 
জ্ঞানের পথের সাধকদিগের ভিতর এইরূপ বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে । 
কিন্ত যাহারা জ্ঞান ও ভক্তির আচার্য ও প্রচারক, তাহাদের মধ্যে এ 
ভাবের বিরোধ কোনকালে ছিল ন1। 

একটা গল্প আছে, শিব ও রামের বিরোধ হইয়াছিল, তাহাতে 
শিবের চেল! ভূত ও রামের চেল বানরের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল। তার পরে শিব ও রামের মিলন হইল, উভয়ে একপ্রাণ, 
একআত্মা হইলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামিল না, আচার্য 
গণের কোনো বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের অনুবঙিগণ 
চিরকালই বিবাদ করিয়া মরিতেছে । আজকাল বোধহয় সে বিরোধের 
ভাব যেন ক্রমশই কমিতেছে। সে হাওয়া যেন ক্রমেই মন্দীভৃত 
হইতেছে । যোগ, কর্ম, জ্ৰান ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই এক ভগবান 
হইতে প্রস্থত । এই চারিটি পথ অবলম্বন করিয়াই মানবের ধর্মলাভ 
হইতে পারে । 


জ্ভান-ভত্তির সমন্বয় থেকে । 
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গুরু, কপা। 


আজকে জীবন ধন্ঠ বলে 

হস্তে আমার মনে । 
গরুর পরশ পাচ্ছি যেন 

কারণ অকারণে || 
সৎ-চিশু-আনন্দ তিনি 

নিত্য, জ্ভান ও আনন্দমজ । 
আমার মাঝেই প্কআআমি পো”? 

দেখছি যেন তার উদয্স । 
মনে হয্ম সেই নিত্যানন্দের 

“*নিত্য-প্পেমের” ধাবা 
প্রাণে মনে পরশ দিযে 

করছে আপন হালা! 11 
এখনো ভার পুর্ণানন্দের 

স্বাদ পাইনি প্রাণে । 
এ জীবনে পাবো কিনা 

সেট। তিনিই জাতন || 
অসীম-.কুপার ধার। বেজে 

সেই সচিচদানন্দ । 
স্থুল-রূপেতে প্রকাশ হলেন 

আীনিগমানন্দ |. 
চিদাবরণ মুক্ত করতে 

কপা শক্তি দানি । 
আমার মত পাষণুকে-__ 

লাখলো হেথায় আনিন || 
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এই আনন্দে হৃদয় আমার 
হয়েছে ভরপ্পুুর । 
জানি তুমি নেবেই টেনে-__ 
হোকনা যত হর || 
হয জীবনে নস্স মরণে 
নয়তো আবার এনে | 
সেই জীবনে পু করে 
নেবেই তুমি টেনে | 


কে মহানাম লকুগো প্রণাম 


ব্রত মহানাম লহগেো প্রণাম 
অস্তরচারী ওগো! ব্রহ্মচারী । 
আীনিগমানল্দ কনা আলতা 
করিছেন দান, তব দেহ ধরি | 
মোর এ জীবনে এক শুভক্ষণে 
“সলত্যানন্দ” বূপে টানিযা অধমে- 
স্ক্্-কপপ।-ধা র' বরবার পারা। 


দানিছে আমিও তোমারি মাধমে ॥। 


গুরু হুই নাই এক সব ঠাই 
তোমার মাঝেতে একেরেই পাই । 
সেই চিৎসত্বা সেই ভগবত্ব 


তব দেহে আমি হেরি সব্বদাই || 


ন্ ্২ 


তাই চলা পথে ক্ষুদ্র প্রণামেতে 
প্রাণের যা সত্যঃ করি নিবেদন । 


সে সত্য তোমাতে পাই সমতাতে 
কূপ] কণাটুকু মোর আকিঞ্চন । 
কৃপা ভিখারী 
আীকানা ইলাল5এসাধুখ। 
পুজাবোধ 


এই আমারি পুজার মন্ত্র 

তোমারি গান গাওয়া । 
এই আমারি ধ্যান ধারণা 

তোমায় পেতে চাওয়া ।। 
এই আমারি সাধন ভঙ্ন-__ 

তোমার কথাই কওয়া । 
এই আমারি তীর্থ ভজমণ 

তোমার কাছেই যাওয়া ।। 


এই আমারি পুজা হে নাথ 
সবার সেবার মাঝে । 
এই আমারি পুজানুষ্ঠান__ 
নিত্যকার এই কাজে ॥। 
এই আমারি সঙ্গ তব-_ 
সবার সাথে মিশে । 
এই আমারি “ভেক্‌” প্রস্ত হে-_ 
সাধারণ এই বেশে 1... 


নও 


এ্রই-আ মারি সমাপন গো 
তোমার কম্মবোধে । 
এই আমারি স্থবিশ্বাস গো 
নেবেই তুমি সেধে ॥। 
এই আমারি জ্ঞান বিজ্ঞান-_ 
অভ্তরেরি টানে-__ 
তোমার পপুঙ্জাবোধে” যা হজ 
লও প্রভু সম্মানে || 


ও্রার্থনা। 


নআজ নতশ্িরে নাখোহে আমারে 
তোমান্পি চরণতলে । 
অহং-অভিমান হোক অবসান 
ছুটি নস্সনের জলে || 
নিজেরে মহীতে জাহির করিতে 
বেন লা বাসনা জাগোে। 
অন্তর বাহিরে রাখো প্রভু ঘিরে 
তব প্রেম সুরভি রাগে || 


যেন গো। তোমারে বিশ্ব-দৃশ্য পরে 
আব্রহ্ধ-কীটে হেব্রি-_ 

তব শ্রীচরণে ভরক্তিনত প্রাণে 
প্রণাম করিতে পারি ॥। 


স্‌ শু 


রেখোলনা আমারে মত বাহ্যাচাতের 
সক্বাচারে তোমা সনে-_ 

হে করুণাময় রেখোহে আমায় 
জীবনে কিংবা মরণে || 


শ্রার্থনা 


পাবে। নাকি এ জীবনে মাগো তব দরশন । 
শিক্ষা দীক্ষা সাধনা কি যাবে মোর অকারণ ? 
এ সত্য জেনেছি মাত্র সবই তুমি মাগো ॥। 
অন্তর বাহিরে তুমিই সবভাবে জাগো ॥। 


সবভাবে বোধে তোমায় পারিনা ধরিতে | 
অব্রহ্গ-কীটে মাগো পাইনা দেখিতে || 
সবনাম ও রূপে মাগো তোমারি বিকাশ । 
প্রতিষ্ঠিত হলনা তো! এহেন বিশ্বাস || 


এই স্থুল বিশ্বসহ পুজ্র পরিজন । 

এতো! না তোমারি সত্য সাক্ষাত ম্ফুরণ || 
সাক্ষাতে তোমার দেখা! কবে আমি পাবো । 
মা বলে চোখের জলে চরণে লুটাবো ? 


সদ্‌গুরু রূপে বাধা মুক্ত করিবারে-__ 
করুণার-পরশ মাগো দিয়েছ আমারে ॥। 
তবু কেন সংস্কারটি কাটিছেন। মোর । 
জানাই মা অশ্র্জলে খুলে দাও ভোর | 


২৫ 


তোমার করুণ ছাড়া দ্বিতীয় তো! নাই । 
সাধনার শক্তি তাও করুণাতে পাই ॥। 
যেমনে যেভাবে হয় কাছে টেনে নাও । 
কৃপাময়ী জননী গো কপাকণ। দাও || 


জনৈক মাতৃভক্তের সংক্ষিণ্ত পরিচয় 


ঝোড়হাট গ্রাম অরবিন্দ নাম 
পদবীটি হয় “ঘোষ” | 

মাতৃমন্ত্রে লীন অভিমান হীন 
সদ তিনি সন্তোষ ।। 

“কমল” নামেতে মায়ের সঙ্গীতে 
ভরপুর তার প্রাণ । 

ম! যে প্রাণময়ী এই বোধে রহি 
কম্ম তিনি করে যান || 

কোন ভেকু নাই কিন্তু সব্বদাই 
জীবনের প্রতি কন্মে। 

মাকে দেখে যায় মায়েতেই রয় 
অতীব “সহজ-ধন্মে” । 

অসংখ্য ধারায় গান গেয়ে যায় 
গহন গভীর তত্ব । 

তার গুটি কত প্রকাশেতে রত 
হয়েছি ! যা আছে গুগ্ত। 


শ্রীকানা ইলাল-লাধুখা 


২৬ 


১ । 


“্তন্তকমলের” দ্বরচিত গালের কয়েকটি জাজ 2_ 


নিহিত যে তত্ব কথ। 
সবশান্ত্রে আছে গাথ। 
প্রেমিক বিনা কেউ পারে না__দিতে তার সঠিক বারতা । 
দেখে সাগর মানচিত্রে 
প্রকাশ করবে কোন্‌ স্থৃত্রে 
যে দেখেনি সাগর কভু- বর্ণন৷ তার সবই বৃথা ।। 


প্রাণে সাড়া দেবে যেথা 
তত্ব-কথা শুন্বে সেথা 
তার গভীর অভিজ্ঞতা--দেবে আলো, আধার যথা "। 
“কমল” বলে একটি কথ। 
থাকলে জানার ব্যাকুলতা। 
মা জানাবে গুহা কথা- সত্যসত্য নয় অন্যথা | 


সদাই চলি ভ্রান্তি বশে 

এভ্রানস্তি আমার ভাঙলে না । 
মা বিনা ষে আর কিছু নাই 

এ বিশ্বাস তে। কৈ হ'ন।-।। 
ভাবি, শাস্ত্র এনে ধাধা 
আত্ম-যোগে দিচ্ছে বাধা, 
সাকার কি নিরাকার ভ্জি 

এ দ্বন্দ মানর ঘুচলো না । 
শুনি কন্মে আনে বন্ধন 
শুনি বন্ধন কর্ম্েইি ছেদন 
কোনটা সঠিক কোনট। বেঠিক 

সে ঠিকের ঠিকতো। পেলাম না। 


৭ 


বলে কেহ জ্ঞানে মুক্তি 
মুক্তি আনে শুনি ভক্তি 
এ ছুয়ের ছন্দে পড়ে 
অকুলেতে ভাসি গো মা। 
“কমল” বলে এত ছন্দ 
রেখেও দেখি খবিবৃন্দ 
এক বোঝাতে মতে মতে 
গরমিলে মিল রেখেছে মা । 
সেটাই কেবল মা বুঝিন। 
কি হবে তাই ভাবি শ্াম। ॥| 


তোমার মহিমা অপার করুণ। 

ন। বুঝিলে ওমা প্রশান্তি মেলেন। । 
তাই সাধুজনে তব স্তব-গানে 

করে আখিনীরে বুঝের প্রার্থনা । 


কোথা পাৰ তব রূপ অবয়ব 
মীমাংসা বুঝাতে হয়েছে নীরব । 
শাস্ত্র মেনে হার বলে নিরাকার 
আছে তবু নান! রূপের রচনা || 


সরলে গরলে ব্বর্গ রসাতলে 

অনল অনিলে আছ না সলিলে । 
আছে সব্বভূতে ভালোতে মন্দতে 
আছো সব্বরূপে আধার আলোতে ॥। 


২৮ 


বেদান্তের সার এ বাদ উদ্দার 
এতে বিশ্বাস যার ধন্য জন্ম তার । 
দেখে সব্ববিশ্ব নাম রূপ দৃশ্য 
পটে চিত্রসম ভাসে, _সত্বায়-ম! | 
ওগে। মা কমলে-এদীন “কমলে, 
এ বুঝে কবে গো রাখিবে*মা শ্যামা ॥। 


৪ | জাগে! মা অন্তরে-জাগে। মা বাহিরে 
জাগো জাগো মাগো মোর মনে প্রাণে । 
আমারে হারায়ে তোমাতে মিশায়ে 
থাকি ষেন মাগে। আমি নিশি দিনে || 
দারা পরিজন তনয়ু-রতন 
নদী গিরি আর বন উপবন 
দেখি যেন সব হ'য়ে আছে! তুমি 
করুণ। করিতে শুধু অকিঞ্চনে || 


শব্দ গন্ধ রসে যেন মা পরশে 
পেয়ে গো তোমারে থাকি মা হরষে । 
শয়নে স্বপনে চিন্তা জাগরণে 

জাগো তুমি মাগো “কমলেরি” ধ্যানে । 
তোমাময় হয়ে শেষেব সে দিনে 

যেন আমি যাই সে চির শয়নে । 
নয়নের নীরে প্রার্থনা করে 

কাতরে চরণে এই শুধু দীনে । 


৪) 


তোমায় জানে হ্চার জলা 
নানা জনে বলছে নানা। 
কেহ বলে ওহে শ্যাম 

কেহ বলে ওমা শামা || 


হয়ে কানা বলছে নানা, 
যেন তুমি কতই চেন ॥। 
ওদের আবার দম্ভ কত 
বলছে ওরা খুশি মত 
কালী ভজে হবে কলা 
কৃষ্ণ নাম মন জপনা || 


প্রতিবাদে বলছে এরা 
কি জানিস রে অজ্ঞ তোরা 
ব্রহ্মা বিফ শুলপাণি 

প্রসব করেন ত্রিনয়ন। | 


পাচ কপেতে সাধন ভজন 
বারা গে! তোমায় করেনা 
যুসলীম বৌদ্ধ খৃষ্টান 
তারা কি তোমায় পাবে না £ 


সাধক করে এ দ্বন্দের মিল 
সেখানে নাই দৃষ্টি এক তিল 


বিষম্ম যেথা বিবাদ সেথা 
বিষয় রাখতেই দল গড়ি মা 


ঘক) গত 


“কমল বলে কুতুহলে 

“প্রেমিক' প্রসাদ” গেছেন বলে 

এ বিশ্বরূপ মায়ের স্বরীপ, 
ধরেই অরূপ আরাধনা] ।। 


কি হবে তারিণী ও ছুঃখ-হারিণী 
অনাত্ব। প্রত্যয় গেলন। শিবানী । 

না গেলে হবে না, শুনেছি মা শ্যামা 

সে আত্ম-প্রত্যয়, ওগো ও জননী | 
আমি প্রাণ আত্মা শুনেও মানিনা, 
প্রাণই যে মা আমি, বুঝেও দেখিনা, 

এ আমি যে সব নাহি অনুভব 
তাই আমে বদ্ধ, এ দেহে ভবানী 


গীত! চণ্ডী পড়ে আমিতে না ফিরে, 
বিষয়েরে ধরে মরি ঘুরে ঘুরে, 
ত্যাগ যোগ কত কথা মুখে ঝরে, 
বিজ্ঞ সেজে ঘুরি অজ্ঞ একেবারে । 


ব্যাত্র-শাবক হয়ে মেষপাল সনে, 
মিশে জন্মাবধি গেছি মেষ বনে । 
কন্ম ভক্তি জ্ঞান কথার ফোয়ারা 
ঝরে শুধু মুখে, তিনে প্রজ্ঞ। হারা ।। 


যে অহং মা আমি--তারে নাহি নমি 
তাহা যে গে প্রাণ-- নাহি মোর জ্ঞান । 


৩১ 


৭ | 


এ আমি যে সব _হলে অনুভব 
বিষয়ে ঘটেন! পুনরাবর্তন || 

বুঝিবে “কমল” আর কবে বল 
সোহহং ছাড়। নাহি গতি নারায়ণী || 


গেছে বয়ে কত জনম 
গুরুর খোজ তো নিলেনা মন 
গুরু বিনা কে বলনা শিখাবে স্বরূপ সাধন । 
প”ড়ে গেলে দিয়ে ফাকি 
গুরুগীত। বুঝলেন! কি 
বুলি বলা পাখীর মতন করলে মন্ত্র উচ্চারণ || 


মনন কথা মন্মে গাঁথা থাকে যেন শোন যুক্তি 

গুরু যে প্রাণ গুরু যে জ্ঞান__জান্লে তবে আসবে ভক্তি ।' 
গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র যে এক 
একৃকে কেন কর বিভাগ 

বুঝবে খন মজ.বে তখন-_কাদবে অন্তর ভাসবে নয়ন। 
গুরুকে প্রাণ, প্র(ণকে গুরু 
যে ভাবে তার সহায় গুরু 

মদৃগুরু শ্রীজগংগুরু”__গুরুই সবার চিৎ বা চেতন। 
গুরুকে ভাবিলে মানুষ 
বুঝবো তোমার হয়নিকো হু'স 


জ্ঞানই গুরুর প্রতিমৃত্তি, জ্ঞানই যে প্রাণ, কর "মরণ || 


৩২ 


৮ । 


মুক্ত যদি হবে ও মন 

শোন বলি বিধি নিয়ম | 
উদ্দেশ্য হীনের পুজন 
অবিধি ত৷ বেদের লিখন || 
আত্ম-ভাব শৃণ্য সাধনা, 
মুক্তি দিতে যে পারেনা, 

সর্ব শান্ত্রেই এই “প্রাণ-আমির”-_শত' মুখে করে ;কীর্তন ॥ 
এই আমিকে সবে ভজে, 
যীশু খোদা নামে মজে 
এই আমিকেই কেহ পৃজে, 
সাজিয়ে কৃষ্চকালী সাজে । 
এভাব হ'লে প্রাণময়, 
জ্ঞানে মৃত্তি প্রকাশ হয় । 

তাতে চ'লে প্রেমে গলে স্তব করেন সব খষিগণ ॥। 


“দেহ-আমি' বলে জানা, 

তমে রাজ্যের হয় সীমানা । 

না সরালে এ ভাস্তি ভ্রম, 

আত্ম-স্বরূপ থাকে গোপন । 
স্কুলে স্থক্ষ্নে গ্রাণই চেতন-__এ আমিটি,সত্বের”বোধন । 
এ আমিতে গেলে সাধক-__দেখে সবই রোধেই স্থাপন: ।। 


এই আমিটি চিৎ প্রকৃতি, 
তাতেই লয় আর স্থষ্ি স্থিতি, 
এই আমিকেই ধরে যোগী করে"আত্মায়, আত্ম-মিলন । 
“কমল? বলে প্রেমিক জনে 
এই আমিকে সদ নমে 
জ্ঞানে প্রেমে আত্মদানে এই সোহংয়েই থাকে মগন"।। 


৩৩ 


৯। করছে! বটে সাধন ভজন-দৃ্টি তোমার ফেরেদি মন । 
“বিষয়-বিষ” যে অমৃত হয়-_-শেখোনি তা বুঝতে এখন ॥। 
বিষয় তো! বিষয় নয়ঃ--“অম্বৃত”।, 
সত্য সত্য ইহা৷ অতি সত্য, 
স্থির;সত্বায় বিষয় প্রকাশ, সেই সত্বাতেই রাখে! মনন্‌ | 


আনন্দ চাও, খুবই ভাল, 

থাকো তাতে চিরকাল, 

বিষয়কেই আনন্দ ভাবো 

ভেবেই বিষয় খোজে চল । 
বিষয় খু'জে পেলে ষখন-__দেখলেনা কি ঘটলো তখন 
তোমার হল “ধী” তে গিয়ে-স্থিরত্ে আনন্দ স্ফুরণ ॥। 


স্থিরত্ইই যে আনন্দের রূপ, 
আনন্দই আত্মার স্বরূপ | 
স্বরূপে না স্থিতি হ'লে 
শাস্তি ও আনন্দ বিরূপ । 


“কমল” বলে ভাবের ছালে 
স্থিরতায় সমাধি বলে 
যোগ তপস্তা সাধন ভজন-_স্থিরতায় যোগ হবার কারণ ।। 
তাতেই যার আকিঞ্চন 
বিষয় দেখে তাতেই সে জন 
ছেড়ে ভোগ নিয়ে সে যোগ--হয় “সমাধি যোগে মগন || 


৩৪ 


৯৬ | 


“কমলের” মন ভাবেো। অকারণ 
আমারে তে। ধরে আছো সবরবক্ষণ । 
তবু জড় লয়ে? --আহা মুগ্ধ হ'য়ে 
অকালে নাশিছ অমর জীবন ॥ 
তব জম্মাবধি আছি নিরবধি 
দেখ আখি মুদি থাকে ইচ্ছা যদি 
আমি যে “নুধীর"”, অন্তর বাহির-_ 
আমি সব দিকে, _মেলহে নয়ন । 


বলি আর বার সহজে ধরার-_ 
পথ আছে যেটি শোন তুমি সেটি-_- 
মন বুদ্ধি আর এবিশ্ব সংসার 

বোধ বলে ধর স্মৃতিতে তোমার 


শোন মোর কথ ভাবে পাবে দেখা 
বোধ চিদাকাশ বোধ মহাকাশ 
“বোধই আমি” জেনে। সদ! পুজনীয় 
সবারই আশ্রয় বলে বোধ সব্বোত্তম। 
আপন স্বরূপে বোধ বিশ্বরূপে-_ 

এই বোধই হয় সবার জীবন ॥ 


এ জগৎ আছে বোধেরি ভিতবে 
দেখে এ জশ্গৎ সদা ভাব তারে 
ভাবিলে সাকারে তারে সবাকারে 
ধীরে ধীরে মোহ যাবে দূরে সরে । 


৩৪ 


৯৯ 


বোধই সব্ধব্যাপী শাশ্বত অনাদি 
এই বুঝে চল ধরে শাক্সরবিধি 

কভু নহ' বদ্ধ তুমি চিরমুত্ত 

তিনি হতে ভিন্ন নহে কদাচন ॥ 


কত জনম তোমার গেছে 

বাখনি তে। প্রাণের সন্ধান । 
নিলেনা খোজ আজে তুমি-_ 

কে যে ইঞ্ট কে ভগবান ॥ 


শিব রাম কালী কৃষ্ণ 
কাকে বলে তাকি জানো? 
সে ষে প্রাণ, তাকে চেনো 
খোজার হবে অবসান ॥ 


ষে থাকিলে তুমি থাকো 

তোমার বলতে সবই থাকে, 
এত কাছে সে শ্রাণ আছে-- 

দূরে কেন খোজ তাকে, 
ভালবাস প্রাণকে তুমি__ 

হয়েছে সে তোমার আমি, 
ভক্তি হবে স্বতঃলভ্য-- 

শাস্থে আছে এ সব প্রমাণ । 


ভক্তি নয়তো! কথার কথা 
বন্ধ্যার হকি গ্রসব ব্যাথা ? 


৩ 


প্রাণের দিকে লক্ষ্যই ন্ডক্তি 
ভভ্তির ভাণ নয্তো ভক্তি, 
প্রাণের চেয়ে কে আছে আর 
সববক্ষেত্রে আপন ছোমার, 
দিত পার তুমি কি প্রাণ 
করিলে কেভ প্রথিবী দ্বান ? 


যতদিন না ইষ্উকে মন 

এ প্রাণরূপে বুঝতে পার, 
ততদিন ইস্ট যে পর-_ 

ভক্তি হক্ম কি পরের উপর £ 
নিত্য সাথী সে যে সখা। 

সর্ববদা পাও তারই দেখা, 
তাকে দেখ আদর কর 

যা পেয়েছ সব তারই দান । 


সাধু 


১২ সাধু যদি হবে শোন 
সাধুর ব্যবহার । 
সাধু সাজা বড় সোজা-__ 
সাধু হওযষা! ভার ॥ 
আসক্তি যার গেছে মুছে, 
সম্তোষে যে ভরে আছে, 
মান অপমান সমান যাহার 
নাইকে। অহংকার । 


৩৭ 


দেই তের সাধু জেই তা মধু 
সন্দেহ নাই আলি ॥ 


বকছে ষ একহ ছেষ্খে 

স্্ত ত্যজন ও মিত্রকে 

লো ও তোষেল ধালেন। ধা 
স্বভাব চমত্কার | 

হই ভা স্না্ু ০২দই €তা মধু 
সন্দেহ নাহ আব ॥ 


মনে শিতশ্ডল সন্রলত! 
প্রাণে দীনের আবু্ত। 
ভাবে আখি লু ছেল 
নীরে ০নত্র ভাব 
০সেহই ০ত1 সাধু হই তা মধু 
সন্দেহ নাই আব & 


আর্থ কামে যে উদ্দাসীন 
স্ুক্তু সদ, ০ হম্ম স্বাধীন 
সববগুণের হজ্জে আধাব 
ভেেকের নাহ বাহাল 
(নেই 1 সাধু 05হই তা সধু. 
সন্দেহ নাছ আব & 


বেদাজ্ডের নিবেদ্কে জনে 
কত্ধা বলে আআ কু-ভ্ভান্লে 
স্পৃহা)? নাহই- _বতৃতার 

আঅহত্ধচছ দিদার । 


৫. 


১৩ | 


সেই তো। সাধু সেই তো মধু 
সন্দেহ নাই আর 


প্রেমিক 


প্রেমিক হবে তুমি কি মন 

প্রেমিক হওয়া ভার 
নয়তে। আসল ভূমি নকল 
তিলক মালা কোপিন ঝোল। 
রদ্রাক্ষের বাহার- দেখি যে তোমার ॥ 
মুখে কত কথার চিকণ 
পরণে লাল হলুদ বসন 
মনে ঘোরে সদ) মদন 

মন্দ ব্যবহার-_-কত অহংকার, 
আহা কত অহংকার । 


ওগে। ধন্য কি যে ধন 

সেটা বা কেমন, 

মন্ত্র ধরে ত্হান না ধর 

পরের তবে শাস্ত্র পড়--- 

বাড়াও অন্ধকার শুধু বাড়াও অন্ধকার । 


তীর্থে গিয়ে ঘোরাঘুরি 

করে ভাব ধন্ম করি, 

এট দেখি সখের ভড়ং__- 

স্বভাব ব্যাভিচার-_নাই কোন আচার 
নাই বিধিবিচার ॥ 


৩০১ 


ওগো করে যে সাধন 

ভক্তি জ্ঞান রতন, 

ভেদে সে যে অভেদ দেখে 

পথের ধুলো! মাথায় রাখে-__ 

সব রূপ আত্মার, বলে সব রূপই আত্মার ॥ 


তাকেই কমল “প্রেমিক” যে কয় 

জ্ঞান ভক্তি যার হয় গো৷ উদয় 

কাম ক্রোধ মায়া মোহ-”- 

রাখেনা সে লোভ তার, 

এম্নি ক্ষুরধার ওগো এম্নি ক্ষুরধার ॥ 


১৪। অফুরম্ত সহ তোমার ছড়ানে! ম1 ত্রিসংসারে । 

প্রেমিক যেজন ধরে সেজন অন্তে থাকে অন্ধকারে ॥। 
স্নেহ মুপ্ধা ও জননী 
ভোগের বস্ত হয়ে তুমি 

সবার ভোগ-আশ। মিটাও,_-বলিহারী ম1 তোমারে । 
হয়ে তৃণ ফল ফুল 
বাচাতে মা জীব কুল 

মিটাও ক্ষুধা তুমি শিবে, শঙ্করী ধন্য তোমারে ॥ 
জীব হয়ে আবার শিবে 
জীবের আহার দাও মা জীবে 

প্রেমিক জনে মুছু হাসে- তোমারি এ ব্যবহারে । 
কত যে বিচিত্র চিত্র 
আকিছ তুমি সবত্র 

স্ব হয় মা দেখে নেত্র, অন্তর হয় মা ভীত ত্রস্ত 

৪০ 


১৫। 


১৬। 


“কমল” বলে ও চরিত্র 
আমায় জানার কর পাত্র 


পেয়েছি ষে আমি পত্র-_নিশীথে মা ঘুম ঘোরে ।' 


জাগো আজ্ঞাচক্রে প্রাণ শ্বরূপিণী 

জাগে সহআ্রারে ওগে। “৩” জননী । 
বিষয় পঞ্চ হয়ে তুমি প্রকাশ হলে__ 

কেন তা চিন্ময়ী ভূলিলে ম তুমি 
জাগিলে এ স্মৃতি বুঝিবে সব “আমি” 

এ ভুল ভাঙিলে দেখিবে সব "আমি" 
হইবে আনন্দে আপ্লুত ম৷ তুমি 

রহিবে শান্তিতে দিবস যামিনী ॥। 
ম1 তুমি হয়েছ এ জগৎ-মঞ্চ 

লীলা রঙ্গ তরে হলে বিষয় পঞ্চ 
ভোগ নিতে তাহা__চিৎ জড়ে আহা 

তুমি জীব হয়েছ কেন, তাহ! ভূলেছ, 


নিদ্রা হতে তুমি জাগে! মা! চিন্ময়ী 
বিষয়কে প্রাণ বলে, বিষয়কে মা বলে। 
বিষয়ে এভাবে তুমি না জাগিলে__ 
*কমলের” জাগরণ হবেন! জননী ॥। 


করে শ্রবণ সত্য কেমন 
কর তারে পূজা বরণ । 
আসবে তবে ধ্যান সমাধি 


নইলে হবে ত্রিতাপ দহন, !। 
৪১ 


১৭ । 


তিনকালে যা বিদ্যমান 
নাইকো! যাহার বিকার ও ভাণ' 
নাইকো যাহার পরিবর্তন 
তাহাই সত্য পরম ধন । 
যাতে এ জগৎ স্থিত 
যাহা হতে উদ্ভূত 
যাতে হয় পুনঃ প্রলীন 
তাহাই সত্য নয়তো মলিন 
নিত্য অভয় যা অন্বৃত 
তাহাই ব্রহ্ম তাহাই সত্য 
সেই চিদানন্দ সত্যে-__ 
ওহে “কমল” কর শরণ ||. 


আমি সাধন ভজন করি 

এই দেহাত্ম-বোধ ছড়ি 

দেখ ও-চিৎ রূপ তোমারি 
থাকে সবব” জড়োপরি 

জড়-সে জানে না নিজেকে, 

চিৎ জানে স্ব"-কে ও সব্বকে | 

'জড়”,-সত চিৎ ছাড়া নয়, 

যাদ সঠিক এ বুঝ হয়, 

দেখবে তখন “চিৎ”-ই করে-__ 
“চিৎ”-এর মনন নিদিধ্যাসন || 


আত্মা আছে এধারণ। 
দেখে জগৎ যার আসেনা 


৪২ 


১৬৮ । 


তাঁরে তমো-গুপী বাল”. 
শান্ত আছে এ বর্ণনা । 

আত্ম চিন্তা নাহি করে, 

তত্ব কথা মুখে ঝরে 

কিন্ত পালন সে করে না ।। 


আত্মা আছে প্রকাশ নাই 

ব'লে ত্যাগী সেজে সদাই-_ 
ফেরে ভ্রমে ত্যাগ না জেনে । 
সেজন থাকে রজো গুণে ।॥। 

ভোগ শুধু বাসনা নয় 

ত্যাগ-মার্গও বাসন। হয় 

শাস্ত্র যাকে ত্যাগ বলে__ 
এস ত্যাগ কি যে* সেজানে না ॥। 


সত্ব গুণী বলে তারে 
আত্মা বলে সবযেতেরে 
সদা সে অভেদে ফেরে, 


ঘোচে তার বিষয় ভোগ 
ঘটে “ও"- চিৎ,” আত্মার ষোগ 


“কমল” বলে পরম শাস্তি লভে সেই প্রেমিক জনা || 


শ্যামা ম1! নয় সামান্য ধন 
সে ধনে হলে আকিঞ্চন, 
মন দিয়ে প্রাণ ধরে 
প্রজ্ঞাপুরে কর গমন । 


৪৩ 


১৪১ | 


চিস্তারূপে মন যে ঘোরে 

দেখ বিষয় বন্ত ধরে, 

বুঝে “কমল”” তুমি মনকে-__ 
রাখো প্রাণ-চিন্তায় এখন || 


মন চিনেছ প্রাণ চেনোনি 

এবার তাকে চিনতে হবে, 
প্রাণকে যদি চিনতে পার 

ধন্য হবে তোমার জন্ম । 
বায়ুরূপে বইছে যে প্রাণ 

নাসাপথে নাইকো বিরাম, 


এই তে প্রাণের অনুভূতি 


শ্বাস প্রশ্বাস তার নিদর্শন || 


প্রাণই যে শ্বাস মাতৃ নিশ্বাস_- 
শ্বাসে জপ নাম*রেখে বিশ্বাস 
প্রাণই সাধনার মেরুদণ্ড, 
এনে দেয় আত্ম সমর্পণ । 
প্রাণই জগৎ প্রাণ ও" তৎ সৎ 
এভাবে যে ভাবে প্রাণকে মহৎ 
সে বুঝে পায় এ পরম পদ 
“ঠৈতন্য-প্রাণ»” ও” বা অহং ॥ 


তিনটি গুণের উদয় অস্তে 
বোঝা বুঝি রকমারি । 


৪৪ 


(১) 


বলেই দ্বন্ব__আসে তাইগে। 
নান! ভাবে স্বুরি ফিরি ॥1 
কখন বলি অষ্টাঙ্ যোগ 
না সাধিলে যাবেনা ভোগ । 
বড়াই করে আবার কখন্‌ 


ত্যাগের কথা প্রকাশন-করি ।। 
কখন বলি কম্ম কর | 


কখন বলি জ্ঞানই বড়। 
আবার কখন বলে থাকি 
“ভক্তি হয় মুক্তির সি'ড়ি””*।। 


এসব কচ কচিতে আর 
যোগ আসে না, না পেয়ে সার ॥ 
কি যে করি ভাবতে ভাবতে 
লক্ষ্য পড়ে শ্বাসোপরি ॥। 
গুণের কাধ্য বুঝে এবার 
গুটিয়ে গুণের মা পাত.তাড়ি । 
কচ কচিতে আর না গিয়ে 
রাখি শ্বাসে লক্ষ্য ধরি ।। 


শ্বাসে লক্ষ্য পাখার পরে 
ফিরে আসি প্রভ্ভান্পুরে । 
তখন “মন্ত্র” শ্বাসে শ্বাসে 
আজ্ঞাস্পর্শে জপণ্করি ।। 


জপে জপে যখন শুনি 
ও"কারের প্রতিধ্বনি-। 


৪৫ 


তান রুহি 4 ও ক)র 
সকল মন্ত্রের আদি ও সার || 
€২) জপে জপে বখন শুনি 
অনাহত ও"কার ধবনি । 
তখন বুঝি আমি “কমলঙ্স” 
ও কার আমার ত্বরূপ কেবল ॥। 
হেখ। আছে পরম শাস্তি 
সদানন্দ বিরাজ করি । 
থাকি তাই গো এ স্বরূপে 
ও কার শ্রুতি স্মতি ধরি । 


একটি-ঘটনা 
হাওড়ার আন্দ্লে, ছুইল্য। গ্রামের 
বন্মতলায় বাস । 
অখ্যাত এক*ঝালাই মিল্ত্রী 
নাম “নীজমণি দাস ।+ 
-বহাদিন£ হতে-ছিল পরিচয় 
“নীলু-মিল্ত্রী” ব'লে। 
গুপ্ত পরিচয় ছিল যা নুকানো। 
সহসা গেল তা খুলে ॥। 


একদা সে আসি কহিল আমারে 
দেখেছি গ্রন্থ “গুরু কৃপা ধারা” । 
একখানি মোরে দাও দাদ] তুমি 
হুম্মনি আমার পড়। 1% 
ছুটি খণ্ড আমি দিন তার হাতে, 
_প্রায় ছুই মাস পারে-__ 
সহস। আসিল আমার কাছেতে 
চোখে তার অশ্ঞু ঝরে |! 


যেন সে নিজেরে হারায়ে ফেলেছে 
এমনি ভাবটি নিয়ে । 
আন্মনে শুধু কাদিতে কাদিতে 
মার গান যায় গেয়ে ॥। 
ক্রমশঃ আমিও প্রস্তরবৎ 
হয়ে গেছি নিশ্চল । 


স্$৭ 


তার সাথে সাথে আমারও চোখেতে 
ঝরিতেছে আখিজল || 


প্রকৃতিস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসিনু তারে 
“বল ভাই নীলমণি-__ 
কেমনে লভিলে এ পরম ধন 
খুলে বল' তাই শুনি । 
কেঁদে শুধু বলে “কিছুই জানি ন। 
মা আমার জানে সব। 
বিষ্য। বুদ্ধি নাই তা৷ তে৷ তুমি জানো! 
আমার মায়ের এ বেভব |” 


তার পরে পণ্পে মাঝে মাঝে এসে-- 
শুনায়েছে গান বত । 
আস্বাদন তরে টেপ রেকডেতে 
রাখিয়াছি গুটি কত ॥ 
বিনয়ে তাহার অনুমতি নিয়ে 
কিছু ছাপিলাম এই গ্রন্থে । 
পরিচয়হীন অখ্যাত কেমনে 
ডুবেছে মাতৃমন্ত্রে ॥। 


শ্রীকানাইলাল সাধুখা-_ 


উার ব্বরচিত কয়েকটি গান. 


“মা? বিরাজে যেথা মন চল" সেথা 
বাহিরে খুঁজোন। তারে । 


৪৮ 


আমি 


লয়ে বরাভয় সদা জেগে রয় 
হৃদয়েরি মন্দিরে ॥ 

লালসায় ভর কত যে পশরা 
সাজায়ে পথের ধারে । 

ভুবনমোহিনী জননী আমার 
রেখেছে তনয় তরে ॥ 


ভুলোনা হে মন হয়ে অচেতন 
মার কাছে দেখে লালসার ধন 
শুধু চেয়ে বাও অভয় চরণ 
তার কাছে করজোডে। 
মায়াময়ী রূপ রবেনাকো। আর 
হরে যাবে যত মোহের আধার 
রূপের অ।লোয় ভরিবে হৃদয় 
দেখিবি নয়ন ভরে || 


আমার সারাটি জীবন হৃদয় আসন 
শুন্য রহিল পড়ে । 
মাগে। বারেকের তরে হৃদয় আনে 
বসিলেন। কৃপা করে || 
গুণহীন বলে রহিলে মা ভূলে 
এ অধমে চিরতরে । 
শুনিলেনা মাগো কর্ণ-মিনতি 
আসিয়া! খানিক তরে ।। 


৪৬ 


আমার 


মার 


আমার 


বৃথা বেল! যায় নাহিক সময় 
আধার ফেলিছে ঘিরে । 
কবেহবেআর করুণা মা তোর 
অধম তনয় পরে ॥। 
কত:যে বেদন। সারাটি জনম 
রয়েছে হৃদয় জুড়ে । 
তুই ছাড়া ,মাগো এ হেন বেদন। 
বল্মা জানাবো কারে ॥। 


বড় সাধ মনে হৃদয় আসনে 
সদ! রাখি মাগো তোরে । 
কি ভাবে ডাকিলে মিটিবে সে সাধ. 
বগলে দেমা কৃপা করে || 


অস্তরযামিনী জননী আমার 
কি আর জানাবো তোরে । 
তোরই মায়াজাল হয়ে মহাকাল 
রয়েছে আমারে ঘিরে ॥। 
কত যোগী খষি শত সাধনায় 
কি যে তোর মায় বুঝিলনা হায় 
আমি যে মা তোর অধম তনয় 
বুঝিব কেমন করে । 
বলে দে আমায় কোন সাধনায় 
তোর এই মায়া ছ্বরে সরে যায় 


৬ 


শত জনমে এ মোহিনী মায়ায় 
হাদ্ুয় রয়েছে ভরে || 
মায়াময়ি রূপ করে পরিহার 
বারেক দাড়া মা স্থমুখে আমার 
দুরে সরে যাক মোহের আধার 
আমি দেখি মা নয়ন ভরে ॥ 


মা তোর মায়ার-খেল। ঘরে-_একটি পুতুল আমি । 

যখন যেথায় রাখিস ম] তুই__সেথায় তখন থামি || 
ছোট মেয়ে যেমন করে 
পুতুল সাজায় খেলা ঘরে 

আমায় নিয়ে তেম্নি ম! তুই-_খেলিস দিবাযামি | 
আপন হাতে গড়িস পুতুল সাজাতে সংসার 
জন্ম মরণ ছুঃখ ন্থখের নিলি মা তুই ভার 
ভুলিয়ে আমায় খেলার ছলে 
রাখ মাগো তোর পদতলে 

শুধু মনটাকে ম! করে দে তোর চরণ অন্তগামি | 


মা তোর চরণে শরণ লইতে আমার শত বাধা শতধারে । 
কামনা বাসন! প্রহরী হইয়া আমারে রেখেছে ঘিরে ॥ 
মনে প্রাণে মোর নাহিক মিলন 
কলহ বিবাদে রত সারাক্ষণ 
বিষয়ের বশে হইয়। মগন-_ সদ! রহে দুরে দুরে 


৫১ 


কি যে পেলে সখী হয় মোর মন | অন্ত নাহিক তার 
কত চাওয়া পাওয়া ফুরায়ে গিয়াছে _-মেটেনিতো হাহাকার: 
আমার কবে হবে মাগে। সেই শুভক্ষণ 
মনে প্রাণে মোর হবে গো মিলন 
হৃদয় আসনে বসায়ে মা তোরে _পুঁজিব যতন করে ।। 


৬। অন্তরে সদাই রয়েছ ম। তুমি 
খু'জে ফিরি সদা বাহিরে | 
ছলন। কি মায় কিংবা মহিম। 
বুঝিব কেমন করে || 
দেহ স্থখে মন হইয়! মগন 
ভুলিয়া রয়েছে তোমারি চরণ 
বিষয়ের বশে হ'য়ে অচেতন 
ভুলিয়া গিয়াছে তোমারে । 
লয়ে দারাস্থত হইয়া মোহিত 
কতনা যাতনা সহি অবিরত 
কত অঘটন ঘটিছে নিয়ত 
এ দেহেরি চারিধারে । 
জানিনা! মা কবে মোর এই মন 
অন্তর-পথে করিবে গমন 
চাহিবে করুণ তোমারি চরণে 
নতশিরে কর জোড়ে । 


৭। কিছুই আমার নেই জগতে -সবই তো! মা! তোরি দেওয়। 
থাকার মধ্যে আছে আমার সারা জীবন শুধুই চাওয়া || 
৫২ 


চাইনা কিছু দিতে তোরে 
শুধু নিয়েছি মা ছু হাত ভ'রে 
তবু আমায় কৃপা করে করিস মা তুই কত দয়া। 
এ সংসারে আস! থেকে 
চাওয়ার শেষ নাই দিনে রাতে 
বিষয় নিয়ে থাকি মেতে হিসাব করি চাওয়া পাওয়া ॥ 
বাসনার অস্ত নাই মা 
জানাই তোরে ওমা শ্টামা 
মুক্তিমন্ত্র শিখিয়ে দে মাঁ_ঘ্ুচে যাক মোর সকল চাওয়া ॥। 


৯৮ | অসি ছেড়ে ধর ম বাঁশি । 
চরণে নুপুর পরে 
মোহন মুরলী করে-_ 
ময়ুর মুকুট শিরে__ 
(আমার) হদয় মাঝে ছাড়া আসি || 


কুঞ্জ কানন মাঝে 
কৃষ্ণ কালী সাজে 
আয়ানে দেখ। দিলি - লুকায়ে বাশি । 
কৃষ্ণ কিশোর সাজে 
দাড়া মা হাদয় মাঝে 
দেখি মা অধরে তোর- মৃতু মৃছ হাসি ॥ 


৫৩ 


চী / 


তোর কাছে ॥ আর তো রিছুত চাইবো গো জার / 

তোর “কৃপা সিন্কু-টরণ” ছাড়া নাই কিছু চাওয়ার || 
এ সংসারের সকল চাওয়। 
জেনেছি মা তোরই মায়া 

বারে বারে আসা যাওয়া নাইতো পারাপার | 
দিয়েছিলি যত খেলা 
খেলেছি ম! সার বেলা 

তোর মায়! মোহেব রঙিন খোল! ফিরিয়ে নে এবার | 
এরই মিনতি জানাই তোরে 
বাধিস্‌ নে আর মায়ার ভোরে 

কৃপা করে মায়ার বাধন খুলে দে এবার ।! 


প্রাণ ভরে মা ডেকে নেব_আর যদি দিন ফিরে না পাই-- 
এই জনমের সকল কথা-_-মাগে তোরে জানাতে চাই || 

এই দেহ ফেলে যাবে চ'লে - কোথায় যাবে ঠিকানা নাই । 
যাবার আগে সকল কথা-__-তোর কাছে মা জানায়ে যাই ॥ 


শুনেছি তোর নামের মাঝে- তোরই স্বরূপ লুকিয়ে আছে। 
ভক্তজনে তুই নাকি ম! - রাখিস সদ। নিজের কাছে ॥। 
তোরই নামের মাধুরীতে -চাই মা আমি মিশে যেতে । 
সেই আনন্দে থাকবো মেতে এই বাসনা মনে সদাই ॥। 


বল মা আমার কবে যাবে মনের এ সংশয় । 
থাকবেনা আর আমার মনে লজ্জা ঘ্বণা ভয় 1 


৫৪8 


যাবে সরে লাজের বাঁধন 
তোর ধানে মা থাকবো মগন 
থাকবেনা আর আমার মনে মন্দ কথার ভয় । 
মন্দ কথা শুন্লে কানে 
ছুঃখ না হয় আমার মনে 
মাতিয়ে দে মা তোরি নামে মিনতি তোর পায় ।॥ 
মেতে রব নামে গানে 
মিলন হবে মনে প্রাণে 
মিশে রব তোর চরণে যাবে শমন-ভয় || 


১২ অনন্ত বূপ ধরে মাগে। 
বিশ্ব মাঝে করছো খেল। | 
আমার মনে যে ভাব জাগাও 
তাই দেখি মা সারাবেলা ॥। 
কখনে। উমা কখনো শ্যাম। 
কখন হও মা ব্রজের-কালা । 
বিনোদিনী হয়ে কখন 
কুঞ্জে বসে গাথো মালা || 
কখনো রাজ-রাজেশ্বরী 
কখনো হও ভক্-অরি 
তীক্ষ-খড়গ করে ধরি 
কভু গলাষ পর মুণ্ড মাল। । 
কত দেখি ভক্ত সনে 
নেচে বেড়াও সংকীর্তীণে 
কৃপা কর মা এই অধমে 
- শীলা পর স্সেহের মালা ॥ 


৫€ 


১৩। 


১৪ । 


শাস্তি নাই মা সংসারেতে 
তাইতে আবার ঘরটি ছোট 
( এতে ) থাকতে হয় ম! পাঁচজনেতে । 
বাড়ীর যে জন বড় সবার 
সে থাকেই ন৷ প্রায় এই ঘরেতে ॥ 
ঘরে ভাল লাগে না তার 
সদাই ঘোরে বাহিরেতে ৷ 
আর যারা সব কাছে আছে 
তারাও চলে যে যার মতে ॥ 
তার! দিবারাতি বানা ধরে-_ 
বুঝতে চায়না কোন মতে । 
ঝগড়া ঝাটি লেগেই আছে-__ 
সকাল সন্ধ্যে দিনে রাতে ॥ 
(আমি ) তাইতে। চোরের মায়ের মত 
থাকি ঘরের এক কোণেতে ৷ 
আপনার জন তুই মা আমার 
স্থথে হুঃখে থাকিস্‌ সবার 
তাইতো মাগো দুঃখের কথা 
জানাই শুধু তোর কাছেতে ॥ 


ডাকতে আমি জানিন! মা__দিস্ন। সাড়া তাই । 
আমি তোরে বারে বারে_ ডাকি যে বৃথাই ॥ 


বল মা শ্যামা কেমন করে 
ডাকতে হবে মাগো তোরে 


সেই কথাটি তোর কাছে মা--জানতে শুধু চাই । 


৫৩৬ 


যতই ভাবি মনে মনে 
থাকবো সদাই মা! তোর সনে 
জানিনা মা কিসের টানে _কোথায় ভেসে যাই 
শ্রীরামপ্রসাদ গানের সুরে 
দিবানিশি ডাকতো তোরে 
সাধ ক'রে তার ভাঙ। ঘরে-_বাধলি বেড়া তাই 


আমি পাগলি মায়ের পাগল ছেলে । 
আপন মনে কাদি ভাসি 
লোকে আমার মাতাল বলে ॥ 
আমার নাইকে। সন্ধ্যা নাইকো সকাল 
নাই শুভক্ষণ নাইকো অকাল 
আমি মায়ের নামে হয়ে মাতাল 
নেচে বেড়াই কালী বলে । 
আমার নাইকো আচার নাইকো বিচার 
মায়ের নামটি করেছি সার 
তাইতো! আমি দিবা নিশি 
ডাকি শুধু মা মা বলে॥ 
ভজন সাধন নাইকে। জান। 
মা মা বলে তাই ডাকি মা 
পুজার মন্ত্র জানিনা তাই-_ 
সদাই ভাসি নয়ন জলে। 


৫৭ 


১৬। 


১৭। 


১৮ । 


বড় বিপাকে পড়েছি মা-_এসে গো তোর এ সংসারে । 
এমন সময় পেলাম ন1 মা--মনের সাধে ডাকি তোরে ॥ 

সাধ ছিল মা! আমার মনে 

থাকবে৷ সদাই মা তোর ধ্যানে 
ডাকবে! তোরে মনে প্রাণে আমার নয়ন ধারা পড়বে ঝরে। 
হয়ত বা আর সে সাধ আমার-মিটলে৷ ন৷ আর এ জীবনে-- 
আশায় আশায় দিন ফুরাল-__সন্ধ্য। নামে ধীরে ধীরে ॥ 


পাষাণ হয়ে থাকিস্‌ নে মা সাড়া দেগো ছেলের ডাকে । 
লুকিয়ে কেন আছিস মাগো-আমায় একা ফেলে রেখে ॥ 
দয়াময়ি নাম যে না তোর-_ছড়িয়ে আছে এ জগতে, 
তাইতে| আমার মনের ব্যথা_জানাই তোরে দিনে রাতে, 
একি মায়ার-কাজল ম তুই- পরিয়ে দিলি আমার চোখে 
সার বেলাই ঘুরে মরি- পাইন! মাগো! দেখতে তোকে। 
সময় যে আর নেই মা আমার 
আয় মা কাছে আয় মা এবার 
সন্ধ্যা হল নামলো আধার--ঘুম পাড়া ম! কাছে রেখে ॥ 


বড় অসনয়ে পাড়ি দিলাম 
মা তোর নামামত সাগরেতে । 
ডুবে যেন যায় না মাগে। 
এই “আশার তরী” পার ঘাটেতে || 


৫৮ 


১৯ | 


কুল কিনার! কিছুই না পাই 
কি ফল হবে ভাবি মা তাই 
তোর নামের জোরে কুল যদি পাই 
মা তোর অভয় চরণেতে । 
ভজন সাধন কিছুই যে নাই 
কি ফল হবে ভাবি ম। তাই 
এ ছুঃখ ম! কারে জানাই 
আমার কেউ নাই আর এ জগতে ॥ 
হেলায় খেলায় গেল বেলা 
তোর শরণ নিলাম সন্ধ্যাবেল৷ 
তুই যদি মা করিস্‌ হেল। 
ডুববো আমি অকুলেতে ॥। 


দোষ করেছি বলে কি মা__আমায় ফেলে যাবি চলে । 
তাই কি আমায় দিসনা সাড়া-__-যতই ডাকি মা মা বলে।। 


আমায় বকৃবি ঝকৃবি শাসন করবি 
ভাল করে বুঝিয়ে দিবি 


তাঁ না করে রাগ করে তুই আমায় ফেলে গেলি চলে। 
অভিমান আমারো আছে, 


আমি উঠবো না আর মা তোর কোলে ॥। 


দেখবো আমি কেমন করে থাকতে পারিস আমায় তুলে । 
যত্তই দোষী হইনা আমি তবু আমি তোরই ছেলে ॥। 


৫৪) 


এবার আমায় দে মা তারা-_সাধ মিটিয়ে ডাকতে তোরে, 
রাখিস্‌ না আর ভুলিয়ে আমায়_মায়ামোহের অন্ধকারে | 
তারা নামের মাধুরীতে 
হাদয় আমার উঠুক মেতে 
মাতিয়ে দে মা তোর নামেতে- সকল বাধা বাক মা দূরে । 
এ সংসারে আপনার জন--তোর মত মা আর কে আছে, 


তাইতো আমার মনের ব্যথা__জান'ই শুধু মা তোর কাছে, 


০ 


আমার অশাধার ভরা এই হৃদয়ে 
জ্ঞানের আলো! দে মা জ্বেলে 
সেই আলোতে তোর কালোরপ ফুটক জগৎ আলে! করে || 


আমার কি হবে ম! ভাঙা হাটে-__-নুতন ফুলে সাজিয়ে ডালা । 
দণ্ড দুচার পরেই আমার-_ফুরিয়ে যাবে ভবের খেলা ॥৷ 
সারা জীবন করেছি ভুল 
তুলিনি মা তোর পুজার ফুল 
এখন আমার ভাঙা দুকুল 
আমি কোন, কুলে ভাসাবো ভেলা । 


২১ | 


বিষয় খেলায় মেতেছিলাম 
জানিনা কে কালী কে শ্যাম 


নাম রূপেতেই ভুলে ছিলাম 
“মম্ম-কানে” দিয়ে তাল। || 

চাইনা মা আর অবেলাতে 

মা তোর নামে কালি দিতে 

. আমি এসেছি ম! বিদায় নিতে 
জীবনের এই সন্ধ্যাবেলা ॥ 


২২1 আর উচাটন, হয়োনা মন--এই মিনতি জানাই তোরে। 
মোহের বশে দেশবিদেশে- বেড়ায়োনা বৃথা ঘুরে ॥ 
মা যে সবার প্রাণময়ী 
তোর মাঝেও প্রাণরূপে রহি 
কোল পেতে মা বসে আছে--দিবানিশি তোরি তরে । 
কেদে ছেলে ফিরলে ঘরে 
মা কোলে নেয় আদর করে 
ধুলো কাদা লাগলে গায়ে মা তো দেখে যায় না সরে ।। 
তাই বলি মন ঘরেই থাকে৷ 
আর বাহিরে ঘুরো। নাকো 
এই প্রাণকে ধরেই পড়ে থাকো-_মাকে পাবি ভূল নাহিরে । 


২৩। তুমি আছ তাই আমি আছি মাগো 
তুমি ছাড়া আমি নাই । 
এই দেহ ফেলি তুমি চলে গেলে--দেহটি তো হবে ছাই ॥ 
আমার এই দেহখানি 
এতো! তব লীলা ভূমি 
আমারে নিয়ে তো খেলিছ মা তুমি 
যেথা থাম তুমি সেথা থামি আমি 
যেথা যাও সেথা যাই । 
তুমি আছ মাগো মোর অন্তরে 
নখে দুধে মোরে আছে! কোলে করে 
চেতন! হইয়া আছো! মোরে ধরে 
( পাছে ) পড়ে গিয়ে ব্যাথা পাই ॥ 


৩ খ 


দিতেছ হামাতি মোরে /র্বি)র7/- হপ 4727 47/ 
মোর হাদি মাঝে আছে “আমি” সেজে 
এ সত্য তো বুঝি নাই ॥। 


কৃষ্ণ যে অনম্ত-_ 
ভার মহিমা! অপার-_ 


এ দেহ রবে না চিরদিন 
স্ুক্দেহ সেও হবে ক্ষীণ 
হে প্রাণকৃষ্ণ! তুমি ছিলে আহে, রবে চিরদিন 
অস্তর-কৃষ্ণ বাহে রাধাভাবে 
একা,ছুইরূপে থো.ক এই ভবে 
হে অনন্ত ;+ _অনস্তলীলায় নিতা আছো মগ্ন-লীন || 
বুঝিনা বলে গে। খুজি 
মাত্র কোনরূপে পুক্তি 
এ বিশ্ব যে তব রূপ, - এই বোধে রাখো । 
অন্তরে যে ভাবই ফোটে 
তোমারই তা৷ লালা বটে 
নিজেই নিজের লীলা আস্বাদন থাকো || 


এ সত্য বোঝাবে বলে 
শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এলে 
রাধাভাবে আপনারে ঢাকি । 
শিখালে সাধনা করে 
এ তন্তে যে জন ফেরে 
কৃ দরশনে তার রবেনাকো। বাকি ॥ 
৬ষ 


তে)ই 457 ৯৮477 ০7 
সবরূপে ভাবে জাগো 
অন্তরে বাহিরে যাহা হতেছ উদয় । 
ব্যথা ও আনন্দ মাঝে 
হেরি তোমা সেই সাজে 
অন্তহীন ভাবে ফোটে হে অনম্তময় 


_ বুদ্ধির অশুদ্ধতা_ 


প্রাণ ও মনের ঘতেক খেল। 
দেহের মাঝে হয় ছুবেলা। 
মায়া থাকি আত্মভোলা।, 

তাই, বিষয় বোধে ফোটে । 
এই দেহটি হয় “অপরা” তার 
*্রাণ-পর1” তায় করছে বিহার 
তার প্রকাতিই এই বিশ্বাকার ! 

তারই লীল। সব্ব ঘটে ॥। 


লীলাবোধে দেখার ষে জ্ঞান 
মামার বশে হয়েছে মান 
খাঁজে পাইনা তাই সমাধান 

ফিরতেও চাইনা- জ্ঞানে । 
এমনি মোহ কাটছেনা তা 
তাই অভিনান ফুটছে বৃথ! 
সাধন করেও তাই ব্যর্থতা! 

এমন ছুর্লভ জীবনে ॥| 


ও 


বুঝতে চাইন। কিসে কি হজ্জ 
শাজ্স মন্মও বুঝিনা হাক 
_- পড়ি, শোনাহ-শুধু ভাষাকস 
সে শৌরবেই ডুবে থাকি । 
নাম ও রূপ যে বাহ্া-ব্যাপাক্ 
অভ্ভর-ভাবটিই হজম সব্বসাব 
০সই অন্তরে লক্ষ্যই বা কার- _£ 
সবাই সাধন করে দেখি 11 


ডবলে পরে নিক্জের মাঝে 
প্রাণকেইছই পাবে ইষ্টসাজ্জে ! 
এই তে থাক বাইরে মজ্জে _- 
- শুধুই শিশুজনের তবে । 
ক্রমে ক্রমে এগিজে এসো। 
সাধনে “কপ্রাণকু বে” মেশো। 
মনকে নিজে কাছে বসসো। 
ইহঞ্ব্দপেহই দেখবে তাবে ।1 


হে মন হত এগিজে যাবে 
বুদ্ধি ততই শুদ্ধ হবে 
অশুক্ধতাজ্স নাহি পাবে* 
বিচান্ন ছেডে আচানরে নম ॥ 
আচার সাথে থাকৃলে বিচার 
তবেহ তাহা হজ সদা 
বিচাব ছাড়া হজ অনাচার 
বুদ্ধি তাত্তে অশুদ্ধই বস্ম |) 


৬০ 


_আমিটিই- শ্রীকুষ _ 


আীকৃষ্ণ হন ধ্যানেরি ধন-_ 

বিশ্বে “আমিরূপে” বিকাশ 
অসংখ্য আমিত্বোপরেই-__ 

জগত্ময়ই তাহার প্রকাশ || 
নিজেই তিনি আমি সেজে 

অসংখ্য নাম রূপে খেলে । 
আপন লীলায় মগ্ন তিনি 

দৃষ্টি নাই তাই আছি ভুলে 


এ অন্কত। মায়ার খেল। 

এও সে লীলার প্রয়োজনে । 
লীলার সাথী করে তারেই»_ 

মায়ায় ডাকে মায়ে জনে ।। 
আমিরূপেই কুষ্ণ-গোপাল -_ 

বৃন্দাবনের সেই লীলাময় । 
আমি সেজেই অদ্যাবধি--- 

লীলামগ্ন সকল সময় ॥। 


ইহাই আর্দি গভীর তত্ব_ 
এই “তত্ব-জ্জান” লাভের তরে ।' 
জগৎ জুড়ে নানান মতে 
সাধন ভজন সবাই করে ।। 
আমিটিকফে চিনলে পরে-_ 
দেখতে "পাবে ভুবন ভরে-__ 


৫ 


একমাত্র “আমির” ভিত র-- 
খেলছে সবাই মামার ফেরে ।। 


এএসব তত্বের হদিস্‌ পেজে 
“আমির+” স্বরূপ দেখতে যে চাষ । 
নিদ্বন্দে সে সরল প্রাণে__ 


মা মা ডাকে মহামামায় || 
সা-র করুণায় মামা বরণ- 


ধীরে ধীরে খুলবে যখন । 
বিশ্বমস্মই আমির বিকাশ-_ 


তার চোখেতে ভাসবে তখন || 


_- শ্রেষ্ঠ পথ-_ 


শন্ পথে চলতে কিংবা 

জীবনে তা করতে হণ । 
“স্ষভাব-ধন্মশ ছান্ডতে হবে-_- 

এ ধারণা ভুল অকারণ ॥। 
যে*ঘার যথা সংস্কারে__ 

এই যে মোদের দেহ জীবন । 
এ্ররই মানে সবকে নিয়ে _ 

ধাল্সিক করে ধন্মের সাধন || 


শধশ্মেতে যে নিভীক হয-_ 
শান্তর তারেই ধাশন্সিক কয় । 


৬৬ 


-বহ্ু মুনি খাষির জীবন -_ 
আঙ্জও তাহার প্রমাণ দে || 
'ব্লাজনীতি বা সমাজনীতি-_ 
বা থে বার বন্ণশ্রমে । 
মন্তব্যত্ব লাভ করিলেই-_ 
“সহজজ-ধল্সঁ আসে নেমে ॥। 


ধন নষতো। “আকাশ কুসুম 
কিংবা নয় তা মরীচিকা। । 
সার ছেড়ে সাধু হলে-__ 
তবেই কি সে দেবে দেখা ? 
শুধু “বোখধগম্যে আনতে হাবে- 
ধন্স কিবা ধন । 
তেমন “শুদ্বাোধের” তরেই __ 
হর্পভ এ জীবন । 


বুঝতে হবে অন্তর বাহির-__ 
হচ্ছে যত খেলা । 
. এরই াণ-কৃষ5, -সত্বাল্‌ পবেই -- 
বযেছে তা মেলা | 
প্রাণ হয়ে সেই পরম বর্ম 
বিরাঞ্জিতঃ _ তাই-_ 
বাপ বস শব্দাদির মাঝে 
নিত্য-পরশ পাই 1. 
এই পঞ্চ তল্মাসহ-_ 
দেহাটদি ৩ মন | 


চা 


লীল!র তরে নিগুণৈরই _ 
সগ্চণ আচরণ । 

তত্ব ভুলে আমি আমার 
অভ্ভানেতে ভাবি2। 

জন্তান ও প্রেমের চোখে দেখি 
এক তিনি সবই; 


তাই সব কিছুকে তিনি বোধে-__ 
সবের সেবা মাঝে । 
প্রকৃত যে ধন্ম,” তাহা ্‌ 
_-সেইখানে বিরাজ্জে ॥ 
তারি দেওয়। দেহ শক্তি 
তরি সেব। বোধে 
নিয়োগ করতে পারে যে জন 
০সই “সত্য-ধন্স” সাধে ॥ 


এ হয় ধল্মের প্রথম ধাপি-_ 

“চনম ধাপ” এর পরে । 
চরমে সেই যেতে পারে 

যে প্রথমটিকে ধরে || 
প্রথম ধরে অন্ুশীলন-__ 

করতে করতে শেষে । 
এই সাধনের প্রগাঢতায্স-- 

নিম্প্রত। আসে |: 


এই নিমগ্রতা যার জীবনে 
পুর্ণ তা লাভ*্করে । 


৩৩৮৮ 


ভগবানের সাথে তখন 

ভক্ত খেল] করে ॥ 
এই অবস্থার আগে সেজন-_ 

সবই দেখে লীলা 
এরই তরে মানুষ শ্রেষ্ট, 

শ্রেষ্ঠ তার পথ চলা 


জআষ্টব্যঃ ১। এই মানুষ ধামে মানুষ লীলায় মানুষ ব্যতিরেকে । 
শতেক প্রকার সাধন চেষ্টায় কেউ পায় না তাকে | 
মহাজন বাণী 


২"। গোলক উপরে মানুষ বসতি তাহার উপরে নাই । 


মানুষ ভাবেতে বসতি করিলে তবে সে মানুষে পাই । 
_চণ্ীদাস 


ছু ভ জীবনে_ 
মূলে যিনি শাখায় তিনি পত্রপুষ্প ফলে 
এমনি দর্শণ চাই সাধনার কালে | 
মাত্র ইঞ্টে অনুরাগ অন্যেতে বিরক্তি । 
এহেন ভেদের সাধন নহে শাস্ত্র যুক্তি ॥ 


যার ইষ্ট যাই হোক কৃষ্ণ কিংবা কালী । 
শুধু মাত্র নাম রূপ নয় তা কেবলি ।। 


৬৯ 


তিনি যে পরম আত্মা পরম ঈশ্বরী । 
সাধক হিতার্থে আছে নাম রূপ ধরি । 


ভার সেই আদি সত্বায় লক্ষ্য স্থির রেখে __- 
বিশ্বময় ব্যাণুবোধে সাধনে যে থাকে - 

সে হৃদেই অভেদ-ভাব হইয়া উদয়-__ 

সার? বিশ্বময়ই তার ই স্ফুপ্তি হয় ।। 


ধ্যানে যোগে কন্মে কিংবা পুজা প্রণামেতে 1 
দৈহিক কম্মের মাঝে পায় সে দেখিতে ॥ 

এ সাধন পথের পথিক শ্রীগুরুর কুপাষ় । 

ম্বন্সয় জগৎ-ই হেরে চিন্ময়-প্রভায় || 


এক হতে বহুত্বের ব্যাপ্তিই এ সংসার | 
বহুতে এক্‌কে দেখাই সাধনার সার ॥। 
এরি তরে এককে ধরে আগাইতে হয় । 
এ একের প্রতীকটিকে কালী কৃষ্ণ কয় ।। 


রসান্যার্দের ভেদ মাত্র আছে এ ভূমেতে । 
পুর্ণাতযাদে কোন ভেদ নাই কোন মতে ॥। 
পুর্ণেরে আন্বাদ করে পুণ হবে বলে-_ 
হে মন ॥ হুর্লভ জন্ম পেয়েছ ভূতলে ।। 


__ভিক্ষা"_ 
কে গুরো-_ 


আমার অন্তর-অঙ্ত বাহির-অঙ্গ তুইই একত্রেতে $ 
তোমার কৃপায় যুক্ত হউক তোমার চরপেতে ॥। 
০ 


সেই ভাবে হোক এ সংসারের ওঠা পড়ার খেলা ॥ 
মন বুদ্ধিতে হউক প্রকাশ শাশ্বত সেই লীলা ॥। 


পুজায় ধ্যানে সংকীত্তণে জীবনের সব কাজে । 
নিত্য-লীলার পরশ যেন পাই এ হৃদয় মঝে 11 
যে অদৃশ্য লীল। তোমার ভৃশ্যে দৃশ্যে ফোটে | 

দৃশ্যই ফুটুক “লীলাবোধে” আমার চিত্তপটে | 


“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে” তোমার উদার বাণী । 
ভিক্ষাটি মোর পুর্ণ কর__কুপার পরশ দানি ॥। 
মুক্তি মোক্ষ ত্র্গ আদি কিছু নাই মোর চাওয়া । 
এমনি ভাবে বোপে এলেই সব হবে মোর পাওয়া । 


_অনন্ত- 
অনস্ত এশ্বধ্য অনস্ত মাধ্ধ্য- 
যে অনস্তে বিরাজিছে । 
হে মন আমার নিবেদি তোমারে-_ 
ফিরে এস তার কাছে 11 
সে যে নাহি হয় ক্ষুদ্র পরিচয়-__ 
কোন একে নহে বন্ধ । 
অনস্ত আকারে অনস্ত প্রকারে 
সে ষে অনন্তে নিবন্ধ 11 


না হযে বিরুপ*+ সে সত্য স্বরূপে 
কিরে এস মন এবারে ॥ 


৭৯ 


সাম্প্রদাস্সিকতা হীন সংকীর্ণতা-_ 
বাধেনা যেন গো! তোমারে ॥। 
অনভ্তে-দর্শণেঃ_ অনজ্ত চিস্তনে-__ 
সেই *অনম্ভ-পানে” ফের । 
মায়া আবরণ হবে উন্মোচন-__ 
তখন ত্ব”-বূুপেই তারে হের || 


__ক্ুপা লাভ 


তুমি যেথায় হে ভগবান 
সবাই পায্নী সে সন্ধান 
যারে কর করুণা দান-_ 
সেই মাত্র জানে । 

যেমন ভাবেই থাকুক না সে 
তুমি সদাই থাকো পাশে পাশে 
সবায় নিয়ে- সবেই মিশে 

সে থাকে তোমার ধ্যানে || 


বিষয্ী যা মুখ্য ভাবে 
তার কাছে তা গৌণ সবে 
তুমিই তার “সব” হয়ে রবে 
মুখ্য গৌণ একাকারে । 
পুজা পাবণ জপে ধ্যানে 
কীর্তণ আর সংকীর্তণে 
“স্ব-ভাব-কন্মে” তার জীবনে 
তোমায় দেখে সব্বাকারে || 


৭৯ 


স্থল শ্গন্ম্স আর কারণেতে 
ফুটে ওঠো তার চোখেতে 
খন্মাধন্স+ সব রূপেতে 

মন ভাসে তার “কৃষ্তরসে” | 
সকল বৃত্তিই সঙ্গে থাকে 
“প্রাণ কৃষ্তলীল।” বোধে দেখে 
কন্মের ফল স্পশে” না তাকে 

ফল যায় “কৃষ্ণ রসে” ভেসে ॥। 


সাধন যাহার তোমায় পেতে 
সেই আসতে পারে এখানেতে 
বাহ্যাকাতক্ষায় যে রয় মেতে 

এ সহজ কৃপায় বঞ্চিত হজ । 
চিত্ত বৃত্তির অশুদ্ধতায় 
ক আসা যায না হেথায় 


মনুষ্যত্বের অজ্জণে তায়-__ 
শুদ্ধ করলে, এ কৃপা পাক ॥। 


_স্াপ্ত চেতন-__ 


জগাবে যখন সুপ্ত চেতন-_ 

তখন হবে সত্য দর্শন 
স্থলদেহী শ্রীগুরুর কৃপ্পাই 

স্কল্নে হবে অন্রনন ।1 
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স্থলের পানেই চাইলে ফিরে-__ 
সল্মে হবে আলোড়ন ৷ 
সেই চিন্ময় জগৎ গুরুর»-__- 


হবে মৃন্মমেতেই প্রস্ফুরণ || 


এসব তত্ব বলারও নয্ম-_- 
বললেও তুমি বুঝবে না মন । 
সরজল মনে স্ববিশ্বাসে 
সাধন করলে বুঝবে তখন ।। 
দল্ত যেন পথ না রোধে _ 
সাধনারি সামনে এসে । 
তেমন সাধন করেও তুমি 
গড্ডালিকায় যাবে ভেসে ॥। 


সাধন কালে উঠবে ফুঠে _ 
যত রকম ভাব সমুদয্ ৷ 
তার স্পশ” আছেই তাতে-- 
জেনো তিনি ছাড়া কিছুই না রয় ।। 
ভাবের রকমারি যা হয় _ 
মায়ার স্পশ' আছে বলে । 
সেই ভাবকেই ইষ্ট ভাবো 
সক্বপ্রথম সাধন কালে ॥৷ 


এই “ইষ্ট চিন্ত1” গাঢ় হতে 
হলে গাঢ়তর । 
সর্ব ভাবেই ফুটিবেন _ 
সে চির-ন্ুন্দর |1 


৭৪ 


এ অবস্থায় এলে তবে-_ 
সুপ্ত চেতন জাগে। 
হাজার শুনে হাজার পড়ে- 
জাগেনা এর আগে।। 


্টব্য £ “ঈশ্বরঃ সব্ব্বভূতানাং হুদেশেহঙ্জুণ তিষ্ঠাতি | 
ভ্রাময়ন্‌ সব্বভূতাণি যন্ত্ারূঢ়ানি মায়য়া || 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্ল্যাসি শাশ্বতম্” | 
গীতা ১৮1৬১।৬২ 


তত্ব প্রকাশ 


প্রাণ তুমি মন তুমি পঞ্চ তম্মাত্রও তুমি 
শাস্ত্রে শুনি যে। 

পঞ্চ ভূত দেহ তুমি রসাস্বাদ কর তুমি 
আমি তবে কে? 

ষ্টব্য £__ 

“অহমাত্বা গুড়াকেশ-"-গীতা ১০।২০৮ 

“ইক্ট্িয়ানাং মনশ্চান্মি-''গীতা ১*।২২৮ 

ভূমিরোপোহনলো! বায়ু-"গীতা৷ ৭18৮ 

“ময়ি সব্বমিদং প্রোতং--"গীতা। ৭৭৮ 


জাগিছে সংশয় কর নি:সংশয় 
ওগো দয়াময় গুরু | 


৭৫ 


তব নিদ্দেশেতে এই জীবনেতে 
যাত্রা হোক মোর স্মুর ॥ 


ক্ষীণ বোধে আসে “শুধু মায়া বশে 
জীব আমি আমি করে |” 
এ আমি ষে তুমি নহে দেহ আমি 


এ না বুঝে ঘুরে মরে ॥ 


স্বীষ সাধনাতে এ সত্য বুঝিতে 
কজন হয় বা অগ্রসর | 

মজে কেশে বেশে ভাসে বাহ্য বসে 
তাই রহে অগোচর ॥ 

সব তুমি বোধে যদি নিকিববাদে 
বিশ্বাসটি জাগে চিতে ৷ 

আমি মুছে যাবে তুমি শুধু রবে 


হিতে কিংব! বিপরীতে ॥ 


'দরশশন হবে সববরূপে ভাবে 
খুলিবে প্রেমের আখি । 

যা কিছু এ ভবে তোমাময় হবে 
কিছুই রবেনা বাকি ॥ 

এ্রই অধিকারে পেৌছাবার তরে 
সকলে সাধনা করে । 

দেখি যে অনেকে “ভাব” গুপ্ত বেছে 


শ্রেষ্ট সেক্জে ঘোরে ফেরে ॥ 


কারণ হহার ছলন1 মায়ার 
মা বলে ভুলাও তারে 


৭৩ 


তিনি জ্েহ-মষী আছে পাথ চাহি 
কোলে নেবে বলে ছেলেরে ॥ 


সহজ সরলে ডাকো মা মা বলে 
অবশ্য করুণা পাবে । 
সে করুণ! বিনা। আমিত্ব যাবে না। 


এ তত্ব না প্রকাশিবে ॥ 


_নমি গো তোমারে নমি-_ 


তোমারে নমস্কার গো-প্রভু 
তোমারে নমস্কার । 
তুমি ভাবময্ ! ষেইরূপে ভাবে 
ফুটিছ হৃদে আমার || 
ক্সেহ মমতায় কবিতা লেখা 
ফেন তোমারি পরশ পাই হে। 


জপ ধ্যান কাজে বসে তব কোলে - 
যেন তোমার নামটি গাই হে ।। 


অন্ন গ্রহণে তব সেবা জ্ঞানে 
আন্তি দিই যেন তোমারে । 
যেন আমি দেখি অলক্ষ্যেতে থাকি-_ 
আদেশিছ,-ক্ষুধা” আকারে ॥। 
যেন পিপাসা দেখিয়া তোমায় 
জজ দিই তেব। বোখধেতে । 
তাই বারে বারে নমি হে তোমারে 
জীবনের ঘত কাজ্জেতে || 
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যেন মনে হজ খু ক্িব কোথাজ 
এইতো রয্েছ সাথে । 

চোখের পলকে খেলজিছ পুজকে 
দর্শন-আ্রবণেতে || 

শক্তি ব্পেতে দেহ-ইজিদ্রয়েতে _ 
পরশ দিতভেহ তুমি ৷ 

“*প্রাণনাথত”, ওহে তেই বোধ লঙ্মে-__ 
নমি গো তোমারে নমি ।। 


““স্ছিত্ত ওজত”' 

হযে আমিটি লিখছে এসব-_ 

এই দেহ সেতো নক্ষ । 
““সত্য-আহমিই১,- এই দেহ ধরে 
এসব লিখে যায় ॥। 
“সত্য আমি” আব “মিথ আমি”, 

হজন আমি মিলে । 
অভ্তহীন আনা দি-ীতী-__ 

করছে ভুমণ্ডজে | 


নব যখন চাষ বুঝব্িতি-_ 
শাশ্বত এই তত্ব | 
“সত্য-আ মির”, উদ্বোধন চাই 
আর ক্লাই মন্তুপ্তাত্ব || 
সেই মানুষই অন্তরে পায় 
ভ্ী গুরুর করুণা । 


৭১ 


নইলে শত-পাশ্ডিত্যতেও 
“তত্ব-স্ফ্রণ” হম না ।। 


ধার পরশে দেহেক্ড্রির 
মন বুদ্ধি ও রিপুকুলে । 
যে যার কন্ম্ ষাচ্ছে করে 
ম' প্রকৃতির মাক্সাক্স ভুলে ॥। 
তার পানে যার দৃষ্টি ফেরে 
সেই দেখিতে পায্স । 
যার কাজ সেই যাচ্ছে করে 
“এই আমির” নাইকো দাজ 


এমনি যখন মিথ7া-আ মির, 
সত্যে দৃষ্টি ফেরে । 
এই দেহ-ইন্্িয়েই তখন-__ 
“কৃষ্ত-তত্ত'” স্ফুরে || 
“পক্ছিত-প্রজ্জ” কষ তাহারে 
[ক জীবনে কি মরণে । 
সব নিয়ে সে থেকেও কিন্ত 
মুক্ত সকল বন্ধানে ॥। 


_ সার্থক সাধনা-_ 
কুপ্ধ মন্থন করিতে যেমনে 
মাথন হহয়া বাজ । 
সমুদ্রের জল আগুছন ফোটালে 
ভ্বাহাই লবণ হয় || 


৪৯ 


সাধন-মস্থনে জীবের অন্তর 
মশ্থিত হলে পরে। 

মায়া-বিজডিত জীবত্ব ক্রমশঃ 
শিবের রূপ ধরে ।। 


শিবই জীব হয়ে স্ব-মায়ায় লয়ে 
খেলিছে আপন খেলা ।' 
অনস্ত বিশ্বে দ্বিতীয় যে নাই-_ 
তাহারই স্বগত-লীলা 1। 
জীব-বুদ্ধিটিরে শুদ্ধ করিয্া_ 
তত্বের অনুশীলনে । 
্রীগুর কৃপায় ইহ] লভ্য হয় 
তারই প্রদশিত সাধনে ।।. 


শান্তর পাঠ করে পণ্ডিত না সেজে 
যেই হয় তত্ব-গ্রাহী । 
তত্ব আহরণে সাধন যতনে-__ 
চলে যে সে পথ বাহি-- 
ক্রমে দৃ্ি পথে পায় সে দেখিতে 
সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ । 
আরো আগে গেলে দেখে সর্ববস্থলে-_. 
এক সেবা দ্বিতীয়ম্‌ || 


“সববং বিষ ময়ং জগৎ+ 
“মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ 1» 
“এটৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপর! ?'* 
এ দৃশ্য দর্শণে তবেই সার্থক তার সাধনা করা! ॥1 


৮০৩ 


-এই তো তোমার লীলা-__ 


আমা নিষ্সে অনজ্ঞকাল 

এই যে তোমার খেলা ॥ 
জনম মরণ জীবন ধারণ 

এইবরূপো পথ চলা । 
বিরাট হয়ে ক্ষুদ্র সাজে 

ভাবটি আপন ভোলা । 
এই তো তোমার লীলা মাগো 

এই তো! তোমার লীলা |) 


লীলার বশে অবশেতে _ 
আপন হারার মত । 
সখ হুঃখ হাসি কামার __ 
খেলায় আছ রত ।। 
আপন মায্সাস্স আপনি ভুলে _ 
কি বিচিত্র খেলা । 
এই তে! তোমার লীল মাগো 
নিত্য হয় হবেলা ॥। 


লীলাবোধে শিখিনি নিতে-_ 
আমার বোধে দেখি । 
তাইতো মাগে। জন্ম জম্ম-_ 
বৃথাই দ্বুরতে থাকি | 
অব্যক্তরতে চেয়ে থাকি __ 
ব্যক্তে থেকে ভোলা । 
তাই পড়ে না চোখে মাগো _ 
তোমার মধুর লীলা ।। 


৮৮৯ 


সাধন করি হরে চেয়েই-_ 

কাছে দেখি নাকো । 
ভুবন মাঝে আমার মাঝেও-__ 

সদাই ভুমি থাকো ॥। 
স্ব-গত ভেদ স্হ্গি কারে__ 

এই যে তোমার খেলা । 
শাস্ত্রের গুহ্য-মল্স হলো -__ 

এই তত নিত্য লীলা || 


আমার মানবে তোমার ছায়া 

ধারেছে এই দেহ কাযা । 
অসংখ্যতায় ছড়িয়ে নিক্জেয় __ 

বিরাজ ম। নিয়ে মায়া ॥। 
এই কোধে মে মা বলে গো 

তারে কোলে নিষে কর খেলা । 

ধুর হতে অতি মধুর -- 

দেখাও তারে তোমার লীল! 


পুজ্জা 


-বাহাপুজ্জার উদ্দেশ্টযি __ 
অভ্ভতরে ভাজ পাওষা । 
পথ চলার উদ্দেশ্য যেমন-_ 
ঠিকানাতে যাও || 


চাস 


ঠিকানান্ কাছাকাছি হলে _ 
সেথাই জঙক্ষ্য থাকে । 
গত চলা তাপ হজম আবলসান-__ 
মনেও নাহি রাখে ॥| 


যার তরেতে এ পাথ চলা 
সেই কামনার ধন । 
কাছে পেযে নানান ভাবে 
করে আম্মাদন || 
জুবন মাঝে দেখে তারে - 
নিজ্জেন মাঝেও পা । 
মন বুছ্ধি ও চিত্ত দেহের-__ 
ও্রতিটি ক্কিস্মায় || 


প্রইতভো। মাগো এইতো তুমি- 
খেলছে আমা নিজে । 
এইতো তোমার পাচ্ছি পরশ-_ 
দেহে ও ইহজ্ছ্রিয়ে || 
প্রইতভো। গো। প্রাণ শক্তি পে 
বিকাশ তামার সবখানে । 
তোমার তবেই পুজা যে ০মার-__ 
কৃষ্ণ কালীর মুক্তি এনে ॥। 


আজকে পুজা সফজ হ'ল 
ঘ্তোমাবর করুণা । 

এবে নিজের পুজ্জ। নিজ্জেই কর 
*আ্বামি” নাই সেথায় ॥। 


৮৮৩০ 


ক্ষুধা রূপে প্রকাশ হয়ে 
খাভ্য দিযে পুঙ্জ। কর । 
নিজ্রা তৃষা দর্শণা দিল __ 
নিভ্য সেবায় এবার ফের । 


এরভটিন “তে আমি” তভোামার-_ 

মুক্তি পু্জ। করে গেছি । 

আজঙ্জকে এসে তোমার কাছে-_ 

সেই আমিটিকে হারাক্সেছি 11. 
কাচা আমি পাকা আমি-__ 
হই যতদিন রয় । 

কাচা আমি” _ পাকা আমিল-_ 
পুজা করে বায়ে || 


কাচা আমি পাকুলে পন 
কাচাটি না থাকে । 
তখন ততো আর ছুই থাকে না 
০ক পুক্ষিবে কাকে £ 
এই খানেতে এলে জীবের 
বাত্য পুর্জা ক । 


তখন নিজ্জেই নিজের পুহ্জা-__ 
করবেন পরশমেশ | 


পুজার ঘর 


পুজ্জার ঘরে আযম এবারে 1 
আর বাহিনে দ্বুক্লিস নারে ।' 


৮৮৪৪ 


দেখ. রে রুদ্ধ হক্মার খুলে 
প্রাণ দেবতাহই আছে মুলে 
থাকিস না আর ভারে ভুলে 
তার পুজা তুহ কর এবারে । 
নিযে বাহ্া উপচারে 
“পুআ।-খেল।”” গেলি করে 
ভার পুজ। কৈ করলি নারে 
প্রেম ও ম্রীতির উপচারে ॥। 


হুয়ার খুলে দেখ লি নারে 

দেবতা তোর কেমন করে 

তোর পুজাটি পাবার তরে-_ 
জন্ম জন্ম আছে ধরে । 

এক নিমেষও নাই সে ছেড়ে 

কি এপারে কি ও পারে 

চিন্জিনা তায় মায়ার ফেরে 
বাহিরে তাই মরিস ম্ঘুরে ॥। 


বাহ্-পুর্জার পথটি ধরে 
অভ্তভরে যে আসতে পারে 
“্রাণ-গোবিন্দের” লাল। হেরে 
লীল। রঙ্গেই পুজে তারে । 
আবণ দর্শণ ভোজনেতে 
গন্ধে স্পশে ভ্রমণেতে 
পরিজনের পালনেতে 
তারই স্বা-পুজ। কুরে ।। 


৮৮৫ 


মায্স়াবন্ধ আমিটি ভার-_- 
এ অবস্হায় থাকে না আর 
কৃষ্ণই করে মায়ার পার 
মুস্তাবস্থায্স রাখে তখন ॥ 
ভগবান তার ভক্তসনে 
মেলেন হেথায় খুব গোপনে 
জীব প্রাণই মহাপ্রাণে-র 
পুজায় ০সথা রয় :নিমগন |। 


বহিঃদৃ্তি দেখে না তা 
অস্তঃদূ্ভি দেখে সেথা 
বহিঃরুখী চিত্ত যেথা 
কোন হদিস্‌ পায়না তার! । 
বাহা রসে থাকে মজে 
বাহা সাঞজ্জে থাকে সেজ্জে 
থাকে স্থুল ও বাহ কাজে 
হয়ে ক্ল্ম তত হারা || 


আদিতত্বে কৃ হন সচ্চিদানন্নময় । 
বে কৃষ্ণ নিয়ে মত্ত মোর1,__“মামিক”তা হয 11 
যে হেতু আমর! মুগ্ধ মাস্সার জগতে । 
মাজিক ধরিয়া তাই হবে ভারে পেতে ॥। 


৮৬ 


একথ। যদিও সত্য অবশ্য স্বীকাধ্য ৷ 

কিন্ত আদি লক্ষ্যে মাদের হয়নাতোে। কার্য ।৮ 
আদি কৃষ্ণ হন বিনি- যেথা তিনি রন । 

সে লক্ষ্যে তো হয় নাকো সাধন ভঙজনৎ।। 


কৃষ্ণ সৎ কৃষ্ণ চিৎ কৃষ্ণই আনন্দ । 
স্বীয় প্রকৃতির সাথে করে লীলানন্দ ৷ 
সে প্ুকৃত্তি আছে এই বিশ্ববূপ ধরে । 
অদ্যাবধি লীল। হয় এবি মাঝারে । 


সে লীল। দর্শণ যোগ্য অস্তরটি হলে । 
লীল। প্রস্টিত হয় এই হৃদি মুলে ॥। 
তখনি এই চক্ষু ছুটি হাহা যাহা পড়ে । 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীল। সেখানেই স্ফুরে | 


কৃষ্ণ হন চিতসন্ঁ তহ শক্তিই প্রকৃতি । 
সন্বার উপরে শক্তিই-_এই বিশ্বাকতি ৷ 
আধ্য-ঝবিকুল তাদের ধ্যানের দৃষ্তিতে__ 
দেখিয়াই, এঁকেছেন “মাকালী” মুক্তিতে 1 


এ বিশ্ব মিলিত তনু শিব শক্তি ছুয়ে । 
যুগলে দেখিতে হবে সেই চক্ষু নিয়ে || 
এক ছেড়ে এক দেখা লীলা সেথা নাই ! 
তত্ব-শুন্য দশ প হেতু__ভেদ ফোটে তাই || 


০ 


শিব হন চৈতন্যময়»__তারি বক্ষোপরে । 
চারি হাত প্রতীকে_ শক্তিই চতুর্দিকে স্ফুরে ।৯ 


৮৮৭ 


“যে বথা মাং-.-ত্বাংস্ততৈব”,_ এই করুণার বশে । 
অনস্তে ব্যাপ্ত তিনি, প্রতীক এলোকেশে ॥। 


ংশহেতু যতসব আন্রিক জীবে | 
বামেতে প্রতীক তার _ধরেছেন শিবে ॥। 
তত্ব জ্তানী সাত্বিক জনে বরাভয় দিতে । 
সেই মুদ্রা আছে মার দক্ষিণ করেতে || 


শুদ্ধচিত্তে মা মা বলে যে ভুলাতে পারে । 
মার করুণায় সেই কুষ্লাভ করে ॥। 
সত্বারপী আীকৃষ্ণেরে মা-ই আবরিয়া । 
জীলানন্দে ডুবে আছে এ বিশ্ব ব্যাপিয়া || 


আদি কুষ্জে পেতে হলে মাকে চেন আগে। 
কালীকে অবজ্ঞ্ঞা করি কৃষ্ত নাহি জাগে ।। 

বাহা ছেড়ে, অস্তরে এই তনুটি ফুটিলে । 

হ্বদি বৃন্দাবনে” _ আদিলীল। প্রকাশে সেকালে ॥। 


একান্ত প্রার্থনা 


প্র এসো+-মোরে নিয়ে বাও- 
কঠিন এ “কারা” হতে । 

আমি যে নিজেই নিজ্জের বাধনে__ 
কেঁদে মরি দিবারাতে || 

«এ থেকে মুক্তির সাধ্য মোর নাই-_ 
জীবত্বের ভাবে থেকে । 


৮৮৮৮ 


তব অযাচিত করঙ্ণাই পারে 
মুক্ত করিতে তাকে । 


মুক্ত হবার চেষ্টা করি বটে-__ 
গুর-পদশ্শিত পথে । 
শত আনমের সংস্কার এসে-_ 
বাধা দেয় সপ। তাতে || 


মনে হয় যেন হঃসাধ্য আমার-_ 
তাই হে তোমারে ভাকি--- 


ওগো! পরিত্রাতা ওগো সদ্ঙগুর-_ 
করুণায্স রাখো ঢাকি || 


দস করে এসো হৃদয়েতে বসো__ 
কৃপা-স্পশ টুকু দাও | 
“প্রাণকৃষ্ঞজ সাথে প্রকৃতির খেলায-- 
আমারে টানি নাও || 
ভয্ম সংশয্স তোমাময্ম হযে _ 
ফুটুক অন্তরে মোর । 
হহখ জ্বাল সুখে তোমারে দেখিয়া 
কাটুক বন্ধন-ভোর || 


মন্দির 
“এ স্গুল-দেহটি' মন্দির তব _ 
অস্তরটি বুন্দাবন । 
এগো! প্রাণনাথ+ আত্মলীলাম্-_ 
মগ্র তুমি সারাক্ষণ || 


৮৮০৯ 


আমরা দেখি অজ্ঞানেতে-_ 

আমার দেহ আমার মন ।।' 
সত্য ভুলে গোলেমালে-__ 

ব্যর্থ হল মানব-জজীবন || 


তোমার লীলা সহচরী-__ 

_-মহামাক্সা মা সবার । 
মার করুণা ব্যতীত যে-- 

সাধ্য নাইকো লীলা দেখার |. 
মা মা বলে না কাদিলে-_ 

মার করুণা ঝরে নাকো । 
তাইতো হাজার সাধন করেও__ 

সত্যেতে বঞ্চিত থাকো |1 


প্রাণাত্মাই হন্‌ নিত্য সত্য-_ 
বিশ্বটাই তার রূপ । 
লক্ষ্য-শূন্য সাধন হেতুই-__ 
লভিছ বিরূপ ॥ 
প্রাণ হয়ে মন হযে 
বিশ্ব-বিষয় ভোগ করিছ । 
মিথ্যা আমির মোহ নিষ্সেই-_ 
জন্য জন্ম তাই ঘ্বুরিছ।। 


এরই আমিটিকে যে পেরেছে-__ 

সাধনে তায় সপে দিতে । 
দ্রষ্টা হয়ে সে দেখে যায় - 

তোমার লীলাই ত্রিজগতে ॥. 


৪১৩ 


এ দেহ মন্দিরে তোমাক _ 
সে দেখে “প্রাণকুষ্ঞ” পে); 

হৃদয়-বুন্দাবনেই দেখে _ 
*“নিত্যলীলা” চুপে চুপে 


নাম মাহাত্সয 


সুর্যের কিরণ সববত্রই সমান-__ 

কিন্ত মজিন-ম্ত্তিকায্স-__ 
জব্ন কাচ ব। স্কটিকের মত- 

স্বচ্ছ প্রকাশ নয় || 
“মানব-চিন্ত” যাহার যেরূপ 

শুভা। বা অশুদ্ধ বয় । 
নামের মহিম। ঠিক সেই মত _ 

যে চিত্তে প্রকাশ হয ।। 


“বাহা-পিপাসা-শুণ্য” হৃদয়ে” __ 

__এলে অস্তর পানে মতি 1 
অভ্ভরের সকব অপরাধ-ত্যাগে- 

তবে রোধে অধোগতি ॥। 
“তত-মনি-চিত্ডে৮৮ নামের মহিমা 
স্বচ্ছ ভাবেতে ফোটে । 
গৌরবের আশে পীড়িত হদযে 
মলিন-প্রকাশ ঘটে || 


€১ ৯ 


আগে প্রয়োজন চিত্র শুহ্ধতা-_ 
সাধনার সহযোগে । 
হেয় শ্রেয় প্রিয়" -'বোধ যুক্ত চিক _ 
শুদ্ধভাব নাহি জাগে || 
সমভাবে চিত্ত পুর্ণ না হলে-__ 
শুদ্ধ-মাহাজ্ময ফোটে না। 
্রর্যয সম এক,__সেই সমধনে-__ 
সম-বোধে চাই ধারণা || 


হিংসা দ্বেষ অবভ্ভাদি যত-_ 
মানবতার অন্তরায় 
অকসংযম আর যশের আকাভজক্ষা__ 
তিলমাত্র যেথা বম্ম__ 
নামের মাহাত্সয পরিশুদ্ধভাবে_ 
প্রকাশ হয়না সেথা | 
লোককে দেখাতে যত গেয়ে যাও 
সে সাধনা হয বৃথা || 


কুপথয ত্যাজিজা ওষধ না খেলে-_ 

গুধুধের ক্রিম হয় না । 
“মানব-্ধশম্মটি” আগে না লভিলে 

কোন ধন্ম'ই ফল দেয় না |। 

সহজ সরজ অনাভম্বরে__ 

আপন কর্তব্যে থাকো । 
সেবাবোধে কর জীবনের কাজজ-__ 

কপা পাবে জেনে রাখো । 


০১০ 


েষ্টব্য £ 
১। প্তদশ্মাসারং হাদয়ং বতেদং যদ্গৃহামা নৈর্রিনা মধেষৈঃ | 
ন বিক্রিয়েতাথ ঘদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্রেরুহেষু হর্ধঃ|1” 
__শ্রীমন্তাগৰত,--৩।২।২৪ 


২। “বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তণ। 
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন |” 
_ চৈতন্য চরিতামৃত। 


 মর্না দৃষ্টি 
আছেন তিনি সবার মাঝে 
নিতে হবে শুধুই খুঁজে 
খুঁজতে হবে এ চোখ বুজে 

দেখতে হবে মন্মচোখে | 

মানব জন্মে এটাই সাধন। 
যে যাই কর- এরই কারণ 
তা না হলে সব অকারণ 


তাই লক্ষ্য যেন সেথায় থাকে || 


হ্বতঃই প্রকাশ আছেন তিনি 
“সর্ধবধী সাক্ষীভূতং” যিনি 
“বিমলম্‌ অচলং”,_জানি-- 

_শুদ্ধ কর চিত্বটিকে । 
মাত্র-চিত্তের অশুদ্ধতায় 
মন্ম'-চোখটি তাই ঢাক! রয় 


৪৩ 


সেই কারণে দেখা না যায় 
সেই আবরণ রাখে ঢেকে || 


এই আবরণের উন্মোচনে 
লুত হও মন সেই সাধনে 
মনুষ্যত্বের জাগরণে 
আবরণটি মুছে যাবে । 
দেখবে নিজের দেহে মনে 
আরও দেখবে এই ভুবনে 
তোমার আমার সবার সনে 
একাই যুক্ত সর্ববভাবে । 


সেই অনস্ত বিরাটেরে 
মন্ম-চোখে যে জন হেরে 
এ সত্য সে বুঝাতে পারে 
মাত্র “একাংশস্পেন ত্হিত জগত । 
ব্রহ্ম! বিষু্ মহেশ্বর বার-__ 
পুর্ণ-সজ্ঞা! পাযনিকো। তার । 
নাশ হযে যায আমিত্ব যার-__ 
তার জীবনই শ্রেষ্ঠ মহৎ । 

সেই সচ্চিদানন্দের নীরবে 
ভানসিষে দেয় সে আপনারে 
ব্যবধান সব শিষে সরে 

স্ন্ল্লেতি আর ভেদ থাকে না। 
স্ুলের ভেদ স্থুলেই থাকে 
“স্ুল-দৃ্তি-জন”,- স্তুলই দেখে 
মন্মী-আন১ চেনে মন্মে তাকে 

এখানেই তার আনাগোণা ॥। 


৬৯ 8 


_দ্ত্তি-_- 
নিগুণনে থাকিয়া জিগুনণে লইহয। 
লীলাঞ্জিত তুমি ভুবনে । 
লীল। প্রকাশিতে প্রকৃতি বূপেতে 
এক তুই তুমিই এখ।নে | 
জীব ভাবনাতে প্রকৃতি মাআ্াতে 
এ সত্য বেখেছ গোপনে । 
গরু কৃপা গুণে তত্ব-জ্ভান দানে 
কৃপা কর যাবে” জানে || 


ধারণ অতীত স্ফম্ম-স্ল্াতীত 
এ তত্ব রেখেছ গভীরে । 

বাহ আশা ছাড়ি যেই দেযস পাড়ি 
টেনে নাও তুমি তাহারে ॥। 

তুমি না টানিলে জব শক্তি বলে 
এখানেতে আসা যায় না । 


'জীব শুধু পারে চেঞ্তা করিবানে 
চে হীনে, কৃপা পায় না ।। 
আরো আছে হেথা সায়ার শ্ঃম্নতা। 


চেষ্টার মাঝে গোপনে । 

তাই চেষ্টা কালে কেহ বান ভুলে 
যশশ ও খ্যাতিন্ অভিমানে । 

ঞ্র হেন প্রতিচ্চ! শুকরী বিটা 
এই বোধ যাজ বয় । 

০ শুভ চেষ্টা তব করুণাজ্ধ 
সেই-এ দৃষ্তি পায় || 





৩৯€৫ 


__নিনাত্তি__ 


হ্বদজ হত্তে তোমার আলো 
ছড়িয়ে প্রভা ভবনে _ 
করছে প্রকাশ বিশ্ব দৃশ্য 
অব্যক্তে ও সংগোপনলে || 
কভ্ভ সত্য ০ফাটে চোখে 
কভু বা বাই ভুলে । 
বিদ্যা ও অবিদ্যা১-এ হুয়ের 
রাখো! মা যেই কোলে || 


তোমা কোজেই আছি বটে 
তবু ব্যাথায্স কাদে গ্রাণ ।' 
অবিদ্যা-কোজে যাই হযে ভুলে 
শুনিনা ০ গান || 
তে গানের আরে জভ্ঞবন ভবে 
চক্র ভতপান করে খেলা । 
যেই ন্মরেতে এই মহীতে 
শপাথে শাখে ফুলের মেলা 11. 


তেই স্যরের বশে মোহিত হজে 
বিহঙ্গ কুল যাচ্ছে গেসে || 
ফুলের শাখা নাচছে ভাজে _ 
বাতাসে ভাব সাতে লষ্মে ||. 
মায়ের বুকে কেহের আধা 
মেই স্মুরেতে উথ.লে পড়ে । 
হেই স্থরেতে তির বশ্পে-__ 
পরিজআনে রাখে ধরে 
৯৩ 


সেই “নিত্য-ন্ুরে” রাখো মোরে 
মাগো- এই মিনতি । 
বিশ্ব জুড়ে যেই স্ুরেতে 
তোম্বার অবস্থিতি ।। 
তোমার প্রকাশ সববক্ষণে 
সববাবস্থাজ ঘাহা। । 
এই জীবনে মনে প্রাণে 
দেখে যাই মা তাহা ৷) 


_ ভক্তি পথ-_ 
মা তুই সব্বাকারে আপনারে-__ 
ছড়িয়ে দিয়ে ভূবনে- 
নিজ্জে নিজেই করিস খেজা-__ 
সতর্কে ও সংগোপনে ॥। 
তোর এ “অহং-সন্তাই” হচ্ছে প্রকাশ-_ 
পাতা শাখায় মূলে । 
জীব পারেন। বুঝতে কিছুই-_ 
তোর মাক্মাতেই ভুলে || 


মুল অহ্‌ংএর এই ষে প্রকাশ 

জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসে । 
পুল অহংয়েই” ভূলে থেকে-_ 

পাজনা কেউ বিশ্বাসে || 
কারণ, সুষ্স্, ্ুল__তিনটি ই*_ - 

_--তোর প্রকাশ+গতযে বোঝে ॥ 


৪টি এ 


স্ঠুজাচিক হার তোপ কাছে বাতি 
বারে নাতি খোজে ॥ 


এ পস্ভুলসধিদ্বিউ তাক্সি নয়নে 
“আব বাশেতৈ ভালে । 
এই অবস্থায় ঘেছ এ্রটেপটহ- _ 
তাক তাপ ফেরে শিস | 
ভেবে দেখেননি” 
চলার বলাম খাজা । 
স্বাধীনত1 আছে বটে-_ 
নাই কি্ত শ্বাস ওযায । 


এমনি করেই “পরম-আহং”_ 
শ্বাসের মা সে "৯. | 
€তামাস্স আম্মা সবাস্সনিকে 
লর্শলাক্সি আছেন মেতে || 
““সুল-কাবণই” স্ম্ম পথে 
আসছে স্থলে নেমে । 
তাই স্ুলকে ধরে স্থশ্ম্রে কফিনে _ 


স্বাসরূপে যে ভাত্রি বিকাম্প 

স্ক্নেন্তে হুত্তেষ্ছে | 
স্থন্ম্-স্পর্শেই সুজ খেলে যাচ্স 

কাকপ থাক্ষে পাছে || 
অআসব্যক্ত-মুজলছ - শাখা একাম্প, 

পাক »-শাশখা থেকে । 


৫ চে 


“ভেস্সনি কাক্সণ হতেই জনসন ও সুজ _ 
পকাশ হজে থাকে || 


বিনি পুলে তিনিই স্ুলে _ 
তাই স্থুলকে ধরেই এসে মুলে ৷ 
জগতকেই “মা-বোধে” দেখো, 
দেখলেই পাবে সববস্থলে || 

স্থলকে ছেড়ে মুলে ফাওযা _ 

“ভন্তান-মার্গের” কঠিন পথ । 
নেত্র যাহা কৃষ্ত কাহা-_ 

ইস্ছাই স্রগম “ভক্তিপথ” |1 


__অহৎ__ 


₹”এর উপরই ব্রক্মাণ্ড ভাসছে 
“ঘসহংষ্-ই সারাৎসার । 
'পপরম-অহংই"-এক! প্রকান্দিছে 
রর হইস্সা। তিন এ্রকার ॥ 
“জআীব-অহং' ” আর “ঈশ্বর-অহ্‌ংশ 
পরমই এ হয়ে লক্ষে । 
বিশ্ব বিশ্বাভীতে ব্যাপ্ত একাই 
রয়েছেন শব হযে ।। 


আঅহংকে কেহই পারেনা ভ্যঙ্ষিতে 
এ ধারণা হজ মিছে । 


. টি ৬১ 


এ “্জীব-অহংটি" নিবে যায় শুধু 
“স্িব-অহং”-এর কাছে 11২ 
সেখানে পশ্িিলে গতিলাভ হয 
“পশিলম আহংপানে । 
পরমে পশ্শিলে এ শুই আহং” আব 
রয়নাকো। সেইখানে || 


পারমেই আছে-পব্রম শাজ্তি 
আনন্দের পারাবার । 
এরই তনে জীব জাম্ষ ক্রাক্ষ জন্ম 
জ্রমিভ্েছে অনিবাব |1 
অভ.ঞএব কারে ত্যাগ নাহি কস্রে 
পম্পিব- বোধে” শুধু হেন । 
সেই বোখোপরে স্থিত বল্প যাব 
“জীবন” হে না কারো ॥ 


“জীীববোধটিকে”_ শশিবত্ে” ফেরাতে 
সাধনার পথে এসে 
পুষ্ট সাধনে এই “জীব-বোখই”, 
“শিব বোধে” যায মিশে || 
ধীরে ষীবে সেই «“শিব-বোধ”” জভে 
“পরিম-অহং,*_ স্পশ  । 
সচিচ্দানন্দ-রসে-তখন সে ভাসে 
অনম্ভতকোটি-বর্ষ || 


৮ 


_ শাশ্বত পথ__ 


আপনারে লয়ে আপনি খেলিছ 

নিজানন্দ ভোগ নিজেই করিছ 

নিঞ্জের মাজ্াতে নিজে ভুলে আছ 
অসংখ্য নামরূপ-ভাবে প্রকাশিক্ছ ৷ 

তুমি নিজে আছে। নিজেরে ভুলিক্স! 

তাই এ ভিন্নতা জগৎ জুড়িয়। 

জন্ম মৃত্যু _এএ ছয়ে সঙ্গী করিয়া 

লীলা-সিন্ধু পরে ভাসিয়া রক্েছ 


স্বীয় সত্ব তব- জীব ভাব ষবে 
ব্রুমঃ-মুক্তি বশে স্বরূপে ফিরিবে 
গুরুরূপে তব বিকাশ ঘটিবে 

নিয়ে যেতে মায়া পারে । 
যথাষথ কালে ভুমি ঠিক এসে 
যোগ্য করে তোল মাতৃ-ক্েহ বশে 
স্থল হতে স্ুম্স্-লীলার আবেশে 

ডুবাইয়া রাখো তারে ॥। 


কম্মময় এই স্থল দেহ মাঝে 

“শিব-ভাবে” তুমি থাকো জীবসাক্জে 

দেহ অবসানে নিঞ্জেতেই নিজে 
একাকার হয়ে থাকো । 

শাশ্বত পথটি পড়িছে নয়নে 

এ পথ-পথিক কর মা সম্ভানে 

বন্ছুকাল গেছে শুধুই অজ্ভানে 

এবার সেখানে বসাযে বায 1. 


১৩৯ 


_ শুভান্লাভই গু বুজ্লাদ্ড- _ 


সাথে তুমি নিজেই আছো _ 
| কত রওনা ছেড়ে । 

উপলক্ষি নাই বলে তাই 

হৃথাই মরি স্যুবে ॥ 
খেলছে মাজায সাথে নিজে 

লীলার প্রম্োজনে । 
জগতজুড়ে লীলাহ তোমার 

হচ্ছে নিশ্িিদিলে || 


অজ্ভানের এই আধার মাঝে 
খেলছে। তুমি নিক্জে । 
জ্ঞানালোনকেও তোমার খেলা 
এ সংসারের মাঝে 11 
সেই আলোকের জ্যোতি দেখে-_ 
মুমুক্ষু তে জন । 
আধার পথে পেখতে দে পাক্স__ 
আলোর নিদর্শন ৷ 


সেই লক্ষ্যে সে চলতে চঙ্তৈ-_ 
নবীন-ভষার আলো পাক । 
ক্রেমে জ্ভানের স্ুধ্য ভঠে-_ 
আপনি আধার সরে সাজ ॥। 


১৬২. 


জান-রাকুই গুরুলাভ 

জ্লানই গুরু ডিরন্ান। 
স্র্রান্্ায় সবার সাথে 

বিরাজ কুরে সর্বক্ষণ |) 


্েষ্টব্য £-_ 
“্রহ্মানন্দ্ং প্ররম স্ুখদং কেবলং ভা ফু্তিং ৷ 
দ্বন্বাতীতং গগ্ধন সদ্ু্কাং ততয়ন্ডাদি জক্ষম্‌ || 
একং নিত্যং বিষল্লচলং সববনী সাক্ষিভৃতং | 
ভাবাতীতং ভ্রিগু্ রফ্কিতং সদন ক্কং দমামি। 


- বস্ত্র হয়ে থাকো 


নিজ্জেরে যখন পারিবি রে মন 
“তার যন্ত্র” জরে নিতে । 

ভাল কিংব। মন্দ রবেন। এ কু 
পর] শান্তি, গ্ারি। চিত || 

যত যে সাধন ইহারি কারণ 
করিবারে এই তন্ব নিরখগ । 

যত কথাকথি ষত মান্কাম্মাি 
হেতু মাত্র এই সত্যে আগমন ॥ 


সংশয়টি ঘবে দুরীভূত হবে 
লেশমাত কনর রর শা হয়া । 


১০৩ 


তখনি এ ভবে - পাবে সর্ববভাবে 
সর্বাকারে দেখা দেবে নারায়ণ || 

নিত্যকার কন্ম্স তাই হবে ধন 
কণ্মই ধশ্মাকারে করিবে পোষণ | 

ধন্মেরে লভিতে হবে নাকো যেতে 
পবধত, কানন কিংবা কাশী বৃন্দাবন । 


বিশ্বাসটি ষবে জাগরিত হবে 
*পরমাজ্মা সাথেই আছে সববক্ষণ |” 

তাহারি স্পর্শেতে দেহে ও বিশ্বেতে 
প্রকৃতিরি খেলা হয় অন্ুক্ষণ ॥ 

'গ্রই লীলা বশে নিস্পৃহ আবেশে 
ডুবে রমেছেন এপ্রাণকৃষক ধন । 

সাধন প্রস্াসে প্রাণ-সহবাসে 
শ্রীকৃষ্ণ লভিতে করহ যতন ॥। 


জাগতিক আশা। অনিত্য পিপাসা। 
বিষ্ঠাসম ইহা করিলে বজ্জন । 

যতই ত্যজ্জিবে ততই বুঝিবে 
মায্াদেবী কুপা করিছে কেমন ॥। 

পবরহ্ষশক্তি” মায়! বিশ্বটি তার কায! 
লীলার্থে জীবেরে ভুলায়ে রেখেছে । 

মাগো মা বলিয়া মাযারে ডাকিয়। 


যে সাধে ! তারেই স্ব-বরূপ দানিছে ॥। 


স্ব-বরাপ লভ্িলে তবে অবহেলে 
এ গভীর তত্ব প্রকাশে সেকালে । 


১০৪ 


নিল্দা দোষ ক্রি এ মেকী ও শ্বাটী 
এ দর্শনে সাধন যায যে বিফলে ।। 


বাহিরের ধন নহে সে বতন 
অতল গভীরে ভার অবস্থান | 
বাহিরে কেবল করি কোলাহল 


লাভ হতে পারে-খ্যাতি ও সম্মান । 


_ তগ্তান-ভক্তি-__ 
জ্ঞানরূপ আটা সাথে “ভক্তি-জজ দিলে ৷ 
তাতে রুটি গড়ে খেলে- ক্ষুধা বায় চলে || 
শুক্ষ আট! শুধু খেলে গলায্স বাধিবে । 
শুধুমাত্র জল খেলেও ক্ষুধা না মিটিবে । 


খণ্ম-ক্ষুধা প্রকৃতই যে মিটাতে চায় । 

ত্তান ভক্তি মিশাইলে তবে পুর্ণ হয় । 

ভক্তি ; জল ধারা প্রায় গড়াইয যায় । 
জ্ঞান যদি থাকে, তবে ধরে রাখে ভা ।। 


শুধু ভক্তি উচ্দ্াসেতে উতলাইক্সা পড়ে । 
ভান তারে ধরে রাখে অস্তর গভীরে || 
জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি ধীরে আগাইস্সা গেলে । 
পরমে মিশিষা তখন হেই যায় চলে ॥ 


তখন য! রকম তাহ। ছুয়েরি অতীত । 
«পরাভিক্তিত নামে শাস্ত্রে হয়েছে বণিত || 


১০৫ 


ভক্তির ও পরে তাহা চরম ও পরস্ব। 
হেথাই সার্থক জাবের ধরম করম ॥ 


ষ্টব্য £_ 

£“ষে ভক্তি তোমারে লয়ে ধের্য্য নাহি মানে । 
মুহুর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে _ 
ভাবোম্সাদ মত্ততায় !__-সেই জ্ঞান হার! 
উদৃত্রান্ত উচ্ছলফেন্‌ ভক্তি-মদ ধারা 
নাহি চাহি নাথ || 

দাও ভক্তি শান্তিরস,__ 
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস,_ 

ংসার ভবন দ্বারে | 

সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর, 

চিত্তরবে পরিপূর্ণ অমন্ত্ব গন্ভীর ।1” 


__রবীল্দ্রনাথ ঠাকুর-_ 


_ টান_ 


বাহিরের টান দ্ভিমিত ন। হলে 
অন্তরের টান বয়না । 

অন্তর ধনে লভিতে হইলে 
সে টান ছাড়া তা হয় না ।। 

সকলারি “প্রাণ-কৃষ্ণ” তিনি হন্‌ 
“প্রাণময়ি মা” সবার । 


৯৩৩ 


বাহিরে হতহ খুনে ফের ভারে 
পাবে না পরশ ভার ॥। 


জেনে! ভিনি কোন স্ুুলবস্ত নয 
স্ুলেবোধ নিয়ে পানে না আভাস । 
প্রকৃতিই “স্থুল-জগৎ” সেজে আছে 
তিনি “স্ল্-প্রাণ, রূপে করিছে প্রকাশ । 
প্রাণাজ্মা হইয্সা তিনি বিরাজিছে-_ 
মে পরশে বিশ্ব সন্ত্িয় রয়েছে । 
সে প্রাণ পরশে তাহারি প্রকৃর্তি_ 
স্চষ্টি স্থিতি লয় করিয্াা যেতেছে 11 


প্রাণাতআ্মার-জ্যোতিঃই তাহার মুরতি-__ 
ভক্ত বাঞ্চামত ধরেন আকুতি । 
এ তত্ব-স্মরণে সতত চিজ্তনে-_ 
“অন্তবের টান” লভে তগুগতি । 
সচেষ্ট সাধনে বানা আকধণে_ 
_-নিবুন্তি করিয়া, - হলে অগ্রসর । 
অগ্রগতি মত ফুটিস্া অস্তরে-__ 
ততটুকুই হন বোধের গোচর ॥ 


স্বল্প সাত্র স্পর্শে জ্ঞান শুদ্ধ হয় 

“তন্তানমূত্তিং”- গুরু কৃপা গুণে । 
বিষয়-বিবিক্ত তবে হয় চিত্ত 

“ভক্তি জননী” তবে জাগে প্রাণে । 
হয্প সে মহৎ তৈল ধারাবৎ__ 

স্মবণ হইতে থাকে । 


১৩৭ 


বাহা-আকর্ধণ মুমুখে আসিলে 
তাকেই “মা” বলে ডাকে । 


এই ডাক শুনে মা-ও সে সন্তানে 
হরূপেই দেখ! দেয় । 
মায়ের দর্শনে- দেহে মনে প্রাণে 
সব বাধা সরে যায় ।॥। 
ইহারই কারণ হুর্লভ জীবন 
যশ: বিত্ত আশে নয় । 
যশঃ বিস্ত অর্থ ঘটায় অনর্থ 
বন্ধন হয় না ক্ষয় ।। 


জষ্টব্য 2 শ্রীমন্তগবত গীতা 
“নেহাভিক্রমাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিছ্যাতে । 
স্বলসমপ্যস্ত ধমন্য ত্রাযতে মহতো ভয়াৎ |1” ১1৪০ 
ভোগৈশ্চর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসান্মিক। বুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে | ২1৪৪ 


পরম ব্রদ্মের পরে পরম! প্রকৃতি-_ 
লীলায়িত আছে বলে- স্যষ্টি লয় স্থিতি | 
বৃক্ষলতা জীব-জন্ত আকাশ বাতাস । 
এরা কেহ ভিন্স নহে! যুগল প্রকাশ || 


১০৮ 


নিগুণ নিস্ক্রিয় ব্রহ্ম তিনি. নিরাকার । 

শুন্য মাত্র রূপ তার ? বিশ্ব রূপাকার ।। 
ব্রন্মই হয়েছে বিশ্ব _ তিনি ছাড়া নয়, 
জীব না বোঝার হেতু »ঃ মায্সা তারে কয় ). 


মাস্সারে আশ্রয় করি _ লীলা আত্মাদন-- 
করিছেন”__সেই পুর্ণ ব্রহ্ম-সনাতন || 
সখ ছুঃখখ হাসি কাম্স। সুকৃতি হৃস্কৃতি | 
এই রূপে লীল। শ্রকাশ করিছে প্রকৃতি || 


প্রাণরূপে পরমাত্ম। ছ্বন্বাতীত ভাবে । 
আ'ব্রচ্গ কীট মাঝে বিনাজিত ভবে ।। 
অক্ষর অব্যযরূপে তিনি বর্তমান । 
প্রকৃতিতে হয় তারি লীল!-প্রন্চুরণ ।1 


জীবের নাহিক শক্তি প্রকৃতি উপরে । 
বুঝবার শক্তি আছে মন্ুষ্য ভিতরে || 
বহুষোনি ভ্রমি জীব মানব জীবনে । 

মনুষ্যত্ব লভিলে পাম্প এই তত্ব-জ্ভ্ানে || 


বিবেক জাগ্রত হলে সাধনার ফলে | 

জাগ্রত বিবেকৃকেই “গুরদ্লাভ”” বলে ।। 
আত্মকৃপ।1 হলে তবে গুরু কৃপা আসে । 

গুরু কৃপা প্রান্তের চোখে__-এ দৃশ্য প্রকাশে 1 


কৃপা প্রাপ্ত অন দেখে এ .বিশ্ব সংসার ।. 
হেক্স বা অপ্রিয্প নাই__লীল। যে সাহার ।। 


১৬০৩১ 


ক্রমে সেজন হয়ে পড়ে এ লীলার সঙ্গী ৷ 
একাকার হয় শেষে--অঙ্গ আর অঙ্গী | 


দ্রষ্টব্য £ 
“একলব্য গুরু পাশে দীক্ষা আর শিক্ষ। মেগেছিল । 
বিতাড়িত হয়ে তথা হতে,_““আত্ম-কৃপায়” লভিল সে 
*“পরম-গুরুর কৃপা” | 
“দীক্ষা মাত্রই গুরুলাভ কভু নাহি হয় । 
আত্ম কৃপা ছাড়া-_-গুরু কৃপা নাহি রয় |” 


স্বভাবে শন 
বাহো মজেই গোলেমালে 
দেখ মন,_কি করিস ভূলে 
আয়রে ফিরে এবার যূলে 
দেখ, সে মূলটি কোথায় আছে। 
মূলই ধ'রে রেখেছে তোরে 
সকল ভাবে সব প্রকারে 
'ঘুরিস দেখি মায়ার ফেরে__ 
যশন-্সম্মানের পাছে পাছে || 


প্রাণই যে মুল! তোকে ধরে__ 

যায় নিত্যানন্দে-লীল। ক'রে 

তার পানে তো। ফিরলি নারে 
নি্সিওনা পরিচয় । 


১১৬ 


প্রাণকে ধর্রেই দেহ আছে 
সবেতেই প্রাণ বিরার্জিছে 
প্রাণ ধিহনে সবই মিছে 
জাই তারে “ও্রাণ-কৃষ্ও” কষ ।। 


ম! বলিস্‌ বা কৃষ্ণ বলিস্‌ 

খোদা বা গড. বলে ডাকিস 

সন্ত বর্দি নিস্রে হদিস্‌ 
দেখবি আছিস তার মাঝেতে 

যদি ফিরতৈ চাস্রে হেথা। 

মাক্সাই করবে সঙ্াক্ভা, 

মা-ই দেখে ভোরে পৌছে লেখা 
নিত্য সত্য “রাস-মধ্ডোতি 11৮ 


এই হৃদয়ের বৃন্দাবনে 
“্রাণ-কৃষ্ণ” শ্রীরাধার সনে 
নিত্য-লীলা-রত সব্বক্ষণে 
দেখতে পাবি প্রেষ-নজনে । 
তোর জন্মাম্তরের সংস্কারে 
যে “ভাবে-রূপেই” চাবি তারে 
স্ব-রূতেই “ভাব” উঠবে স্কুরে 
তোর দেহ সহ এই ভুবনে ।। 


_ গুরু গঙ্গাতীবে__ 


স্বীরে ধীরে কীরে “ গুরু-গঙ্গা” তীরে 
এ চিত্ত নিতেছ টানি । 
৯১৬ 


সময় সময় কভু মনে হয় 
ফুটিছে সংশক্সখখানি || 

একবার বুঝি আর বার খুজি 
দূর হতে অতি দূরে । 

নাহি হেন ঠাই তুমি যেথা নাই * 
_ আছে সবার হৃদয় জুড়ে ॥ 


*“সব-তুমি” বোধে ফেতে দাও সেধে 
সবই তো তোমার লীলা । 

এ বিশ্ব ভুবন তব লীলাঙ্গন 
সবে নিযে তব খেলা || 

তৃমি সব হয়ে সবেতে রাহিষে 
লীলামিত প্রাণনাথ । 

তাই গো! সবারে অন্তরে অস্তরে 
তুমি বোধে “করি প্রণিপাত ॥। 


সমাজ-আ চার বাহ্য ব্যবহার 
বাহিরেই তাহা রেখে 

মনে আর প্রাণে প্রেমের নয়নে 

যেন তোমারেই যাই দেখে || 

জাগিলে এ ভাব রয়না অ-ভাব 
স্ব-ভাবেই উঠে ফুটে । 

দেখি সব ঠাই ভাৰের খেলাই 
এ বিশ্বের সবব্ঘটে || 


১১০২ 


-_ মায়াতীতই মায়াময়-__ 


সব্বাবস্থায় আপনারে 

ছড়িয়ে দিয়ে ভুবনে । 
আব্রক্ষ-কীটের মাঝে__ 

খেল্ছে। আপন মনে || 
দেখ.ছি চেয়ে খেলছে সবাই 

তোমার সাথে তালে তালে ॥ 
আমায় নিয়ে রাখে সেথায়--- 

যাইনা যেন পথ ভুলে || 


মা প্রকৃতির বশে বশে 
খেল্ছে সবাই তোমার সাথে । 


মায়ার ফেরে সেই ভাবেতে-_ 

ভূলে আছে অহংয়েতি || 
না জেনে গো তোমার তত্ব__ 

সবই দেখছে আমার বলে । 
তাই,_না চিনে না জেনে__তোমায় _ 

ঘুরছে শুধু বোঝার ভূলে ।। 


গুরু-কপায় আনলে যদি__ 
দেব-ছুর্পভ এই জীবনে | 
মায়াময় এই সংসারেতেই__ 
তোমার মাঝে পরাখো। এনে। 
মাস্সাতীত হয়ে ষেথায়-__ 
মায়ায় নিয়ে খেলা তোমার । 
হে সর্বময় দেবতা মোর-- 
যেন সেথায্স থাকে চিত্ত আমার ।1 





৯১৩ 


_ বিফল মনো রখ-_ 


খ্যাতির হাটে সম্ভ1 দ্ামে-__ 
বিকিষে গেলি মন । 
অগোৌরবের নীরবতাক্স 
আছে,- “পরম রতন” ।। 
সম্ভায খ্যাতি কুডিজে কুডিজে-_ 
রাবিস্‌ ডো করে । 
পারের ঘাটে খ্যাতির বোব্বাই __ 
ব্রাখবে টেনে তোরে || 





সাধু-বৈষ্ব গুরুর মান্তে__ 
মানী হক্ে আছিস্‌ ।। 
এ দিকট। সাম্লাতে শিষ্েই-_ 
পথটি হারাষেছিস || 
শিষ্য ভক্তে বশে ব্রাখতে 
করতে হযজ্স যে ছল্‌ । 
সেই সাধনই জীবন ভরে _ 
করলি রে কেবল | 


স্পান্্-তব্বের ধার ধালিস্‌ না 
তথ্য নিষ্সেই থাকিস্‌। 

তাই দিযে অনুগত জনকে 

আপন বশে রাখিস. |1 
অজ্ঞ জনে তথ্য শুনেই-__ 

আহ আহা করে। 
জানতে চাইলে, _“বুববেনা তুমি” 

বলেই সরে পড়ে || 


১৯১৪ 


অভিমানের বেচাকেনাই-- 
হচ্ছে ভবের হাটে । 


ক্রেত1 ও বিক্রেতা ছুয়েই _ 
দেখছি সর্ববঘটে | 


স্বল্সয় খরে চিন্ময়কে- 
পাবার যেটি পথ ৷ 


সে পথ ভুলে গেছিস রে মন-__ 
তাই বিফল মনোরথ || 


(ভেদে জলত্য অভেদ রক্তন-_ 
সত্যদৃ্ি খুললো না মন-_ 
সাধন করে কি ফল পেলি । 


সাধু ভক্ত সেজ্জেই ধু 
সারা জীবন কাটিয়ে দিলি || 


এক মৃ্ভির পুজা করে__ 
অন্যের নিল্দ। করে গেলি । 


অসমতায় চাপা! দিলি || 


মুক্তির প্রকাশ যার অস্তিত্বে 
তার তো! কোন শ্োোজ না নিলি 


সে যেরে এই “প্রাণের জ্যোতি" 
সেই গ্রাপক্ষে ছোড়েই সাধু হলি ? 


১৬৫ 


এমন সাধুই লাখে লাখে 

সেই দজেতেই তুই ভিডি । 
পেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব জনম _ 

শ্রেষ্ঠ পথ তুই কৈ ধরিলসি ? 


ভারই স্ফুণ্তি বিশ্ব মুক্তি _ 

এ সত্য বোধ না জভিজি । 
ক্ষুদ্র অসার দ্ধন্যে ডুবেই _ 

তফাৎ দেখিস কুষ্চকালী ॥। 
কৃষ্গকালী নয সে খালি-_ 

এক ত্রক্মই হন সকলি । 
যে নাম রূপ তোর ভাল লাগে 

সেই বোধে ভায দেখ কেবলি 


বক্ষ গুল্প লতার সাজ্জে-__ 
ইষ্টে যদি না দেখিজি-_ 
সাধু পাপী তস্করেরে -. 
ইষ্ট যদি না ভাবিল্সি-__ 
সে সাধন তোর ব্যর্থ জানিস-_ 
বথাই সাধন করে গেলি । 
অভে্দ প্রতন পাবি কোথ।য্স-__ 
ভেদকেই হায় ভরে নিলি-।। 


যেথা মোদের যেতে হবে সেথা কিছু নেই ॥, 
যাওয়ার পথে আছে শুধুই ৰত হৈচৈ । 
১১৬ 


যেইজন ঠিকানার কাছাকাছি হয় । 
সেজনার হৈচৈ আর নাহি রয় ||. 


ক্ষ লক্ষ জীবনের “লক্ষ্য” খুজে পেয়ে । 
হৈচৈ ভুলে,__“লক্ষ্যে” রয় মগ্ন হয়ে ॥। 
যতদিন “লক্ষ্য ছাড়া১৮- হৈচৈ রয় । 
হুচৈ-এ মত্ত জনা পাযন! ভতাহায় || 


ধার তরে হৈচৈ-_তারে বুঝিবারে | 
ফেই জন এরই মাঝে লক্ষ্য রাখে ধরে-_ 
সেই মাত্র ক্রমশঃই কাছে যেতে পারে । 
হৈচৈ-এ মত্ত থেকে পাবেনা তাহারে ॥। 


হে আমার “অবোধ মন”-- শোন সার কথা । 
হারে চাও, আগে জানো তাহার বারতা || 
কোন এক নাম রূপে মাত্র তিনি আছে । 

এ ধারণা আগে তুমি ফেলে দাও মুছে || 


তার তত্ব আগে তুমি কর আহরণ । 

নইলে সাধন! তব হবে অকারণ || 

যা! কিছু আচার বিচার ভারে চিনিবারে । 
চিনিলে প্রয়োজন নাই আর ০ে আচারে || 


তখন যা হবে তব “স্বভাব” হইতে- 
তাহাই “আচার শ্রেষ্ঠ” নর জীবনেতে ॥। 

«তোমার আমিত্ব হতে ফোটেনা তো! তাহা । 
শ্রেষ্ঠ তাই, তিনি হতে ফুটিতেছে যাহা ॥ 


১৯৭ 


কল্তধারা সম ভার বহি যে ধার । 
সে ধারায় মিশিয়। হও “এ আমিত্ব” হারা ॥। 
আমিটি হারালে তবে তৃমিটিকে পাবে । 
হৈচৈ না থামিলে -আমি নাহি যাবে ॥। 


_ তিনি সচ্চিদানন্দ-_ 


সৎ অর্থে “নিত্যসত্য””»_ চিৎ, “চেতন বা জ্ঞানময্ধ ॥ 

আনন্দ শব্দের অর্থ যাহা, *প্রেমানন্দ” তারে কষ ।। 
“নিত্যসত্যের জ্ঞান” আগে হইলে অঙ্জন । 
*প্পেমভক্তি” সাথে তবে হইবে মিলন || 


আগে জ্ভ্ান তবে প্রেম, _এ ধারা বাহিকে-__ 
যাত্রা না হইলে, প্রেম বরেনা তাহাকে || 
প্রেমানন্দই শ্রেষ্ঠ কাম্য হুর্লপভ জীবনে | 

তত্ব না বুঝিয়া মোরা থাকি আস্ফালনে || 


সৎ-এর যে সত্যতা চিৎ-এর যে রূপ ৷ 

না জেনে বুঝে কি পাবে “আনন্দ স্বরূপ” ? 
মূল ত্যঙ্জি শীর্ষে কভু ওঠা নাহি যায় । 

তত্ব ত্যঙ্জি ভক্তিলাভ হয়না কোথায় । 


মুখে ভক্তি ভক্তি করা শুধু বাতুলতা৷ ৷ 
ধারাবাহিক না সাধিলে ভক্তি পাবে কোথা ? 
“ভাণ”-__ ভক্তি নয়+ __ভক্তি অন্তরের ধন। 
গভীর গহনে তার হয় প্রহ্ষুরণ || 


৯ ১৮৮ 


সং চিৎ তত্ব আগে অন্তরে ফুটিলে । 
ভক্তি স্বতঃই যুক্ত হয় সেথা! যথাকালে | 
অতএব “তত্বজ্ঞান" লাভ কর আগে। 
নিফলুষ সাধনায় তরে জ্ঞান জাগে ॥ 


দ্রষ্টব্য ₹- 
মীরার ভজন হইতে £-- 
নিত নাহন সে হরি মিলে তো-জলজন্ত হ্যায় । 
ফলমূল খাকে হরি মিলেতো - বাছুর বান্দরায় ॥ 
তুলসী পুজনেসে হরি মিলেতো-_ ম্যায় পৃ'জু তুলসী ঝাড়। 
পাথর পূজনেসে হরি মিলেতো _মণ্যায় পুজু পাহাড় || 
তিরণ ভক্ষণ সে হরি মিলেতে। _-বহুত মৃগী অজা! ৷ 
স্ত্রী ছোড়নেসে হরি মিলেতো। বহুত রহে খোজা ॥। 
ছধ পিনেসে হরি মিলেতো - বহুত বৎস বালা । 
মীরা কহে বিন। প্রেমসে _নহী মিলে নন্দলালা ॥ 


_নিগু খে যিনি সগুণেও তিনি _ 
নিগুণ ভূমিতে থেকেই-__ 
গুণের মাঝে খেলছ তুমি । 
চাইনা! বলে বুঝতে এসব-- 
জন্ম জন্ম বুথাই ভ্রমি || 
কবছি বটে সাধন ভজন-__- 
_ সাজছি অনেক সাজে । 


১১৯ 


সঠিক সত্যে দৃর্ভি নাই, 
জাই ব্যর্থ সাধন সাকব্ধে।। 


ভোামায় ধন শত তেমন 
সহছ্জ ও তেমন হজ। 

€ভামার “সত্য-স্বরূপা খানি-__ 
বার বোবধেতিে বে 

যে ভাবেরি হোক্ন1 ভদজ্-_ 
অজ্ঞ বাহিরে । 

ভামার পরশ ভাতেই সে পাস 
হেরেও মে তোমানবে || 


জাগতিক স্থ-দৃর্তিতে তা 
হোকনা ভাজ মন্দ । 
তোমার পরম পায় বজে ভাজ-__ 
জানেনা কোন দ্বন্দ 1। 
€তোমায্স পেতে কোন সাধন-__ 
নাহকো প্রয়োজন । 
সাধন করা £ মুক্ত হতে-_ 


ভুলের আবরণ |! 


স্য্যোদয়ের সাথেই যেমন __ 
আধার সরে যায় 

তত্ব-জ্ভানের উদযষ্ম হলজে-__ 
জম সেথা না লয় ।। 

যুক্ত চোখে সে দেখতে পায় 
ভাল মন্দ তুমি ৷ 


৯ ১ ৩» 


€ভামাবর পরেই খেলছে সবাই-_ 
তুমিই আদি সামি ॥। 


এগস্নি যেন তেই নয্মনে-_ 
সবেই তোমায় দেখে । 
অনিত্যের অস্ভিত্ব সেথায্স__ 
কেমন করে থাকে £ 
স্বচ্ছ চোখে প্রকাশ তোমার _ 
হষ্ম তাহার দর্শনে । 
মানব জন্মের শ্রেষ্ঠ সাধন-_ 
সবস্্রতো এই ভণে ॥। 


এই যে লৌকিক সাধন ভঙজ্ন-__ 
লাজ পোষাকের মেলা । 
এ কিক্ত তেই সত্য লাভের-_ 
এৎথম ধাপে চলা ।। 
হেথায সাধু. গুরু ভক্তাভিমান-_ 
গোড়াতেই যাব আসে। 
কুজ ছেড়ে সে অকুলেতে_ 
যায কেবলহ তেলে ॥। 


-_ মা€বোধে-__ 
নীরবে গোপানে সদা সববক্ষণে 
কোলে নিজে তুমি রয়েছ । 


সস ০৯ 


মাজা! আবরণী টানিয্া জননী 
নিক্জেরে ঢাকিল্সা রেখেছ || 

আছে! কোলে নিয়ে মুখ পানে চেয়ে 
“মা, ডাক শোনার আশে। 

“ছেলে মোর কবে ম বলে ডাকিবে 
আমারি কোলেতে বসে ॥ 


তব কোলে থেকে দেখে না তোমাকে 
বাহিরেই চেয়ে আছে । 
মোহের বশেতে বাহ্া আসক্ক্িতে 
অনিত্যেই ডুবে গেছে || 
তুমি নিত্যানিত্য না বুঝে এ সত্য 
ভেদের স্ট্টি করিছে ৷ 
সে বোধে তোমারে ভাবিছে স্থছরে 


কেশে বেশে মসজ্জে ঘ্বুরিছে || 


স্বীয় প্রকৃতিতে বিশ্ব-আকৃতিতে 
সৎ-চিত-আনন্দমষ্ী | 

তব অবস্থান নিত্য বর্তমান 
হয়ে মা চেতন্যমষী ॥। 

সবরূপে নামে তুমি ধরাধামে 
এই বোধ জাগে বার । 

সবে সে “মা” বলে দেখে সববস্থলে 


জীবন ধন্য তার || 


স্টিষ্১ ৯ 


_-€শেষ আ্প _ 

তোমা পানে শুধু ব্রহিঘ ছাহিজ।__ 

এই আম্পা মোর চিতে । 

জীবনের মাব্ধেসংসালের কাছ্জে_ 
হিতে কিংবা বিপাক্পীতে 11 

এইটুকু ভাই-_-০যন দেখে যাই-_ 
তোমার এ “লীলা-অঙ্গনে 
তোমারি যে খেজলা-_- হজ হেটি' বেলা! 

জীবনে কিংবা! মরণনে |1 


খেলা সাহী হয়ে ত্তোোমাবেই জে 
্েেজিয্া এ “ভব-খেজা।৮- 
আীবনের শেষে _ মরণেতে পশ্ে 
থামেনা যেন গো চজা। || 
ওগো দয্সাময়_ আমি নিরুপাজ 
তোমারেই শুধু জানি । 
করুণার ভোরে  বাধিষা আমাকে 
চরণেতে ব্লাখো টানি ॥। 


অসভ্তভবের ব্যথা -_ শোনতো সবথ॥ 
ব্যথ। হারী ভুমি নাথ । 
ভব কর্ণ নেত্র লষেছে সবন্রর 
হু মোর শ্রণিপাত || 
অনম্ভ ভুবনে বিরাজ গোপনে 
যে যেমন হোেতখ। চাষ । 
তোমার করুণা করেনা বঞ্চনা 
অবশ্যই তাহা পায় |) 


-৯ ১৩০ 


_জ্গুপ্ত খন-_ 
তামি এত কাছে এলে 
বিস্মিত হই ভাবতে গেলে 
্তিটি অঙ্গ ভঙ্গীর মুলে 

তোমা যেন দেখি । 
কি আহালনে কি বিহারে 
পুক্জাক্স এবং ভপচারে 


প্রণাম কাজে নত শ্শিবে 
তোমাজস দেখি ! একি £ 


কত জম্ম তোমার ভবে 
মরছি হে নাথ হ্যুরে ক্বুবে 
সহন্নাা আম্ম এমন কনে 

আমাক্স নিজে টেনে । 
*ত্বামি আমার” সব অভিমান 
-ভোামাল মাঝে ওগো মহান- 
মিশ্িসে লিযে করে সমান 

রাখ জে হেথাক এনে ॥। 


খন্য আবি জীবনটি 2ো 
পরিপুণ ভাবে জাগো। 
ক্ষীণ ব্যবধান রেখো নাগো- 
_ আমির তেডা দিযে । 
এ অন্স্রটি নিসে এবান্র 
হখথ। ইচ্ছ। কর ব্যবহার 
'আনভ্ভডিত্বটি লস করে তার 
চালাও গ্রভু লিজে ॥। 


৯০ 


উদ্দে নিম্ে_ পাছে আশে 

হে প্রাণনাথ ওঠো জেগে 

এই জীবনের পুরো ভান্গে 
পুণ হজ্ছো ওঠো | 

কি বাহিরে কি আজ্ঞে 

সকবভ্াবে সব্বাকারে 

“জসুণুধন” মোর এসে ফিরে 
_স্ববরাপেতে ফোটো 1 


__স্তযই তুনি সব-__ 
দেহ যে তোমায় প্রণাম করে - 
প্রভু,-- তোমারি বুস্পায় | 
ক তোমার নাম যে করে-__ 
তুমি থাকো! গো! সেথাজস || 
হাত যে ভোমাজ অঞ্জতি দেআ-__ 
সেখাজ তুমি থাকো । 
কানে শোনা গন্ধ নেওয়া 
চোখেও তুমি দেখো | 


ভূমি বিনে হয্স কেমনে 
আহার বিহার কন্্স । 
তুমি ধরে রেখেছ তাই ! 
-__ তুমিই পরম ধল্সস || 
তুমি ছাড়া এহ' দেহ কি -_ 
কোন কান্জে আসে । 
১০২৫ 


ইাঁজ্রজআার্দি সব থানিজোেও-_ 
“পরব” নামে ও্রকাশে ॥।। 
তন্বু হে নাথ জ্জান হ'ত না 
কি থেকে কি হজ । 
তাই তোমারে খুক্জে সঙ্ি__ 
সলাব্র। বিশ্বমজ 11 
এপ বা আত্মা হজে তুমি__ 
ভুবন ভবে আছ । 
এ ত্য বঞ্িতভ্ভ েছ্ছে _ 
মাম্সাস্স ভলাক্েছ || 


কালন কৃুষ্ঞ যীশু বোদা _ 
লাম বুপেতিই মিজি 


নিভ্য ছেড়ে আনিত্যাকে ই 

বন্ধ মাকে ভঙ্গি || 
ভগব্বান তে অনভ্ভ হন-_ 

আন্ভহশন নাম বাপো-_ 
স্রন্ম্ভাবে আছেল ত্িনি-__ 

এ বিশে লিশ্ভ পো || 


ক্ষ কালী কীশু খোদা 
সব নাম বাপ তাত । 
ও্াপেন সন্বাম্স এদের সম্বা 
বোঝ মন তামা ॥ 
স্বন্ ছেড়ে প্রাণাকে ধরে 
০ ম্রার হ্টে ভাবো । 


১২৬ 


এই প্লাণই হুন্‌ কৃষ্ণ কালী-__ 
এই সাধনে ডোবো। 


সাধন ফলে অতল তলে-__ 

যখন যাবে মন । 
যেই হোকৃন। ইঞ্ট তোমার-_ 

হবে শ্রাণেতেই স্মুরণ॥ 

তাই ওহে মন নিদ্বন্ব হও- 

তত্ব জ্ভানে ফের-_ 
ভুবন ভরেই তিনি আছেন-_ 

নম্মন ভরে হের || 


_গুকুক তত্ব__ 


গুরুর গুরুত্ব-ভাবর্টি 

তোরই মাঝে দ্বুমিস্সে আছে ॥ 
মোহ নিদ্রা ছেড়ে বে মন 

ফিরে আফ তুই গুরুর কাছে || 
দেখতে পাবি কেমন করে 

জন্য জন্ম নিযে তোরে । 
পৌছে দিতে স্বরূপে তোর-__ 

ক্ষণমাত্রও যাক্সনি ছেড়ে 


সর্বাবস্থায় সকল. জীবে 
গুরুই চালান সকল ভাবে । 


১২২৭ 


গশুরন্ত-বোখ জাশিজে দিতে-_ 

জগাৎগুরচই, “স্মল গুরু” ভবে ।॥ 
আল্স-তঙানের অভ্ভঞাব হেতৃ-_- 

তাইতো স্থলকে ধরে-__ 
অজ্ভানান্ধ নরগণকে 

স্ুলেই কৃপা করে ।। 


গুরগ্দতত শ্শিক্ষা দীহ্ষায- 
চললে সরল মনে । 
অবশ্ঠ শ্রী গুরুর স্বরূপা 
দেখবি হুনযসনে || 
দেখ.বি যখন বুঝবি তখন 
গুরুই-োদ।, কৃষ্ও কালী । 
একমেবাদ্বিতীয়মের-_ 
_-অসংখ্যত], লীল। কেবলি ।। 


ভেদ দ্বুচিবে” মনে প্রাণে 

সেই অভেদে পেজে । 
বাহ্যাসক্ত্ি বলয় যে অনার 

সেই থাকে ভেদ নিয়ে ॥। 
তারাই তক ছন্দ করে 

গুরু লাভ যার হযসনি । 
অনিত্যতেই মত্ত থাকে 

গুরুর পরশ পায্সনি || 


যে পেয়েছে সে ডুবেছে-__ 
গুরুর করুণাতে । 


১২৬৮ 


হে মন-_ 


ষড়েজ্দিয়েই পায় সে তখন 
গুরুর পরশ তাতে ।। 
এ হয় বড় অন্তুত কথা 
গুহাও অতিশয় । 
সঠিক পথের সাধক-ছদেই-_ 
এ গুহা প্রকাশ হয় |) 


অস্তরেতে ফুটবে যখন 

জগদগ,কুর চিন্ময় ছবি:। 
*নরাকার-পরব্রহ্ষমের” স্বরূপ-_ 

মন্ম-চোখে দেখতে পাবি || 
দেখতে পাবি জগৎ গুরুই-_ 

জন্ম জন্ম নিয়ে তোরে | 
কুল দেহের এই স্ছুল-বোধেতে-_ 

ভারি আসা যাওয়া স্থুলাকারে ।। 


স্ল্ল দেহের স্থুস্-বো ধে- 

যখন “গতি-লাভ” করিবি। 
সেই সুজ্্াতীত পরম গুরুর-_ 

স্থুলের মাঝেই দেখা পাৰি । 
সেই জদগঞ্রুর প্রতিচ্ছবি 

নল গুরুতেই ভঠবে ফুটে । 


১২৪ 


বুদ্ধি জ্ঞান প্রদীপ্ত হলেই__ 
বিশ্বময় ভার দর্শন ঘটে || 


“গর “কৃষরূপ” হন-শাস্সের প্রমাণে । 
গুরুরূপে “কই” কৃপা করেন ভক্ত জনে 11» 


“গুরুর মধ্যে স্থিভমাতা-মাতৃ মধ্যে স্থিতো। গুরু, 
গুরুরাতা নমোহস্ঘতে-_ মাতৃ গুরুং নমাম্যহম্‌ 11৮ 


এই গুরুই যে হন্‌ পকৃষত” রে মন__ 
পরই শুরুই যে হন্‌ “মা” 

এই “গুর-সোনায়,_ গড়িয়ে নে তুই-_ 
হার-চুভিত চাস্‌ যা ।। 

সোন। ঝর, নেই,._-চুড়ি বালা__ 
কিংব। হারের কল্পনা । 

বাহাাভস্করে যতই ফ্ষোর-_ 

জেন পুর্ণ কভু হবেনা || 


তাই গুরুর-শরণ জাগে নে মন__ 
জামিস৬-তিনি তোরই মাঝে । 
অহনিশি থেকেই সদা-_ 
ফুটছে রে এই বিশ্ব সাজে ॥। 
“ইক্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা |» 
গীতা ১*।২২ 


তার কথাতেই হচ্ছে প্রমাণ-__ 
মন প্রাণ হন্‌ সেই-_“একই জনা” || 


১৩১৩ 


তাই ওরে মন আয় ফিরে আয়-_ 

সবার আগে প্রাণের কাছে । 
সাধনে এই যোগটি হুলেই-__ 

দেখবি জ্ঞান ভক্তি সব তাতেই আছে ॥ 

ভক্তি নয়তো কথার কথা-_ 

বন্ধ্যার হয়না “প্রসব-ব্যথা” |; 
আতৃত্ব না লাভ করিলে-_ 

মুখের গল্প সবই বৃথা || 


অন্তহীন লীলা 
পলকে পুলকে ভূলোকে হ্যলোকে 
স্যঞজ্িছ অনম্ত লীলা । 
স্যগ্ি”স্থিতি লয় তোমাতে মা হয় 
'নিত্যানন্দে কর খেলা | 
এক! সর্বভাবে বিরাজিচ্া ভবে 
অসংখ্য নামে-বপে । 
মায়ার আডালে নিত্য যাও খেজে-__ 
' “হদ্‌্-্পপ্লাসনে,- নীরবে নিশ্চপে 


লাভিতে এ তত্ব নহে সাধ্যায় 
তো-মার করুণ! বিনা । 
সাধন অভিমানে সাধকের প্রাণে 


এই তত্ব ফুটিবেন। ।। 


১৩১ 


| 


অন্তরাশ্র জলে সব ধুয়ে গেলে 
তবে মা প্রকাশ তুমি । 

যে ভূমে থাকিয়া যাও ম৷ খেলিয়া, 
জীব পায় সেই ভূমি ॥ 


জীবের জীবনে হলে সমাপনে 
আমিত্বের অভিমান । 

নিশ্চিহ্ন তা হলে তবে হাদিমুলে 
ফুটে ওঠে তত্বজ্ঞান || 

সে জ্ঞান পরশে প্রেমের প্রকাশে 
অসংখ্যেতে এক দেখে । 

জীবত্ব বিনাশি শিবত্ব উদ্ভাসি 
অনস্তেই ডুবে থাকে || 


অদ্যাবধি লীল৷ করেন নিত্যানন্দ রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান ত৷ দেখিতে পায় ।। 
বৈষ্ণব শাস্ত্র 


বছনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবাম্মাং প্রপদ্যতে। 


বাস্থদেব সব্বমিতি স মহাত্মা সুহ্লভঃ || 
গীতা ৭1১৯, 


১৩২. 


__লীলানুপ্রবেশ-__ 
নিগুণই সঞ্চণে নিক্ত্রিয্স ক্রীড়াঙ্গনে 
নিরাকারই,_ সাকারে ফুটিছে । 
হনে গোপনে ব্ব-প্রকৃতি সনে 
লীলানন্দ রসে ভাসিছে || 
হুমম তা গোপনে হ্দি-বুন্নাবনে 
অনস্ত কাজ ধরে__ 
বসরাজ নীক্জে লীল। রসে মজে 
যেতেছেন এ লীলা করে ॥। 


জীব ভাব নিজে শিবই জীব হয়ে 
মাক্সারে স্ুমুখে রাখি | 
শ-চিৎ-আনল্ন এই লীলা নল্দ 
উপভোগে রত দেখি || 
সাঞার বশেতে মোরা অবশেতে 
ভূলে থাকি বাহিরেতে । 
জলভি আদি তত্ব করিতে আস্ত 
ফিরি নাকো অস্তরেতে |1 


গুরু কৃপা ধরি আহ্ধা সহ বি 
লাধনায় রত হলে । 
বীধ্যবান্‌ হয়ে একাগ্রতা পেয়ে 
পশ্শিবে সমাধি মুলে || 
এসেই অবস্থায় তবে যাওয়া যায় 
সে নিত্য-লীলার অঙ্গনে | 


৬১৩ 


ক্রমশঃ লীলাতে ডুবিবে এ মতে 


এই জীবনে এবং মরণে || 


“দৃশ্ঠাতে ততগ্রযয়। বৃদ্ধা ুক্ময়। সৃক্মদর্সিভিঃ1” 
( কঠোপনিষদ--৯।৩1৯২ ) 


“হদ] হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং খিহর-_- 


মৃতাস্তে ভবস্তি” । 
( শ্বেঃ উপনিষদ ৪1২৭ ) 





__লীলাস্বাধন-__ 


চোখ বুজে চেয়ে দেখি অন্তরের চোখে । 

কি বিচিত্র লীলা মাগো করিছ ত্রিলোকে ॥॥ 
ব্রহ্ম বিষুঃ মহেশ্বর স্থজিয়্া পলকে _ 

সুষ্টি স্থিতি লয় করে যেতেছ পুলকে | 


ক্ষণিকে হতেছে স্থষ্টি কত ন] কল্পনা । 
ক্ষণকাল থেকে পরে আর তা থাকেনা || 
দেহরপ ব্রচ্মাণ্ডের জীবচিত্ত পটে । 

স্ষ্টি স্থিতি লয় কাধ্য নিয়তই ঘটে । 


কোথা হতে এ কল্পনার হতেছে প্রকাশ । 
দেহাভিমানেতে জীব পায়না আভাস || 


১৩৪ 


ষ্টব্য £- 


তোমার কথায় “জববন্আছং” এর নাশে 
মরমের চোখে তবে. এ লীল। গ্রকাশে ।॥ 


এ জগতে যেইজন চোখ বুজে দেখে । 
অন্তরের চোখে মাগে। সে দেখে তোমাকে ॥ 
নিস্পৃহ নিষ্কিয় নিলিপ্ত, থাকিয়। নিগুণে। 
এই কল্পনার মাঝেই প্রকাশ ভুবনে || 


অন্তরেই হইতেছে সৃষ্টি স্থিতি লয় । 
ব্রহ্মা বিষুণ মহেশ্বর ক্রিয়া করে যায় ॥ 
“মা” তব পরশ ছাড়া সম্ভবেন! সব। 
এ অনন্ত-লীল! মূলে তোমারি বৈভৈব ॥ 


কঠোর সাধনে এই গভীরেতে গেলে। 
বাহ্যাসক্তি লয় হলে ““মর্মচন্ষু” খোলে ॥ 
ফুটিলে সে “জ্ঞান-প্রেমের” প্রদীপ্ত নয়ন । 
তবে এ আনন্দ লীল! হয় আস্বাদন || 


পাবিনা “ক্ষেপা মায়েরে? 
ক্ষেপার মত ন। ক্ষেপিলে 

“ম্যেন-পাগল” বুচ.কি-আগল-_ 
কাজ হবে ন৷ ওরূপ হলে 


_-“প্রেমিক মহারাজ” 


- নীক্দ! প্রকাশ্- 


্যুরিস নী মন নেশার ঘোরে 
নেশাই যে ধরেছে তোরে 


আপন হনে পাবার ভগ্ষে 
দেশ বিদেশে মরিস স্বুরে । 
খুক্জিস ধারে, খাকে কোথা 
জান্জিন। মন ভার বারভা। 
ঘুরজে কেবজা হেথা সেখ! 
কেমনে তুই পাবি ভারে ? 


ঘোরার নেশা আছিস মক 
বুঝতে চাস্ন? তার যে ভত্ব 
তোরই আত্মা সে যে সত্য 
তাই তারে “প্রাণ কৃষ্ণ বলে । 
সে প্রাণ কি তোর দেহেতে নাই 
দিক-বিদিকে খুঞজ্জিস সদাই 
ওাণে লক্ষ্য না রেখে বুথাহ-- 
_ ৫েভাস্স ছ্বুরে সাধুর ছলে ॥। 


এই মন্ত্রে কররে সাধন 
ক্ুষ্ত হজম যে মোর প্রাণধন 
ভারই মায়ার কঠিন বাধন 
বেধে যে রেখেছে মোরে ॥ 
মা সা বজে সাধ. মাজ্মারে 
মা-ই দেবে মুক্ত করে 
তবেই তখন পাবি ওরে 
চির সাথী “প্রাণ কুষ্ঞেরেত | 


৯৩৬ 


থেকেই ভাতে আছিস হারা! 
এ ভার “গুগু-লীলার” ধারা 
এরই তরে সাধন করা! 

গুপগু ও্রকাঁশ হবে বলে । 
যেসব বাধা পথ আট্কাজ 
*সাধন-যক্ষে” সরালে তায 
জীল1 তখন গোপন না লজ 

প্রকাশ হয় তা হৃদি-মুলে । 


-_ পিজা 
মন করিস না বাইরে খেলা 
বরে ফিরে আয় এই বেলা 
সচ্চিদানন্দের নিত্যলীলা। 
হচ্ছে তোরই নে । 
বাইরে মরিস স্বুরে ছ্কুরে 
বিষয় থেকে বিবযাস্তরে 
দেখবি নারে অস্তঃপুরে 
তিনি খেলছে কেমন করে ॥। 


সে-লীলা-রস আম্বাদনে 
দেহ সহ মনে প্রাণে 
মিশে যাবি ্ডাহার সনে 
'ঘুচবে তখন জিতাপ জ্বাঙ্সা ;- 


৬৩৭ 


দ্রেখতে পাবি প্রেমের চোখে 
বিশ্বজুড়ে একাই থেকে 
সবার সাথে নিয়ে তোকে 

করছে রে এই নিত্যলীলা ॥ 


বোবার সন্দেশ খাওয়ার মত 
সে আস্বাদন হয় নিয়ত 
প্রকাশেব ভাষা নাই সে মত 
যেখা-য় সেই বোঝে । 
দেহেক্দ্রিয়ের কাজের মাঝে 
যুক্ত থেকেই সকাল সাঝে 
লীলারসেই রয় যে ম'জে। 
সে মরেন। বাইরে খুজে || 


গয়া কাশী আর বৃন্দাবন 
অন্তরেই তার হয় যে স্ফুরণ 
তাই বাইরেতে নাই অন্বেষণ 
সবই পায় সে “হদ্‌-মাঝারে” | 
বাহা পূজায় সে না ফেরে 
“প্রাণ-গোবিন্দের” পুজা করে 
আহার বিহার শয়নে-রে-_ 
_-অঞ্জলিটি দেয় তাহারে | 


দষ্টব্য £-_ 
“বহু দেশ ঘুরে ব ক্রোশ দূরে-__দেখিতে গিয়েছি 
পব্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু । 
দেখ! হয় নাই চক্ষু মেলিয়া-__-ঘর হতে শুধু ছুই পা ফেলিয়া 
একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্টু ॥৮ 
স্-প্রবীশ্রনাথ”__ 


১৩৮ 


_প্রাপই ভগধান-_ 


প্রাণ নাই হেন ঠশই--এই বিশ্বে কোথা নাই 
এই প্রাণই হন. ভগবান । 

ইনি হন সমধন-সবত্র সমান রন 
প্রকৃতিতে প্রকাশিত হন | 

এ গুকৃতি হন তারি--লীলার্থে প্রকাশি হরি -- 
_-নিরাকার-_হতেছে সাকার ৷ 

প্রকৃতির উপাদানে--“ষথা-ভাবী” ভক্তজনে__ 
দেখা দেন”ধরি সে আকার || 


তার কোন রূপ নাই - প্রকৃতিতে রূপ পাই 
যে সাধক যে রূপটি চায় । 

যে যাহার রুচী ভেলদ__-নাম রূপে যায় সেধে 
থা ভাব তথা লাভ হয় ।। 

নিরাকার সেই প্রাণে লইয়া, _যে স্্ সাধনে 
ক্রমে ক্রমে হয় অগ্রসর । 

যথা অগ্রগতি মত -প্রকৃতি হইতে জাত -__ 
_ রূপই»,_-তার হয়েন গোচর ।॥ 


কালী কৃষ্ণ শুধু নম-_তিনি হন সবময় 
বিশ্বময় পূর্ণ বিরাজিত | 

তারে উপলব্ধি হলে _-“প্রেম আখি” তবে খোলে 
জীব-চিত্ত হয় তদ্‌গত | 

তর্‌গত চিত্ত বার__নয্বনেতে ফোটে তার 
“ওপ্াণকৃষ্ণের” নিত্য অবস্থান । 


১৩৯ 


কালী কৃষ্ণ খোদা আদি-_বৃক্ষ গুলা লতাবধি 
সর্বত্রই দেখে ভগবান ॥। 


উল্লেখ্য £-_ 
“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয় স্থিত; | 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ 11 
গীতা ১০।২' 


_ কৃ প্রাণ্তি__ 


পারলনা মন নিতে ভারে 

সবভাবে- সবাকারে 

তীর্থে তীর্থে ঘুরিস ওরে 
জগনাথকে দেখবি বলে । 

“কগম্মাথ” নাম ধাহার হয় 

জগতব্যাপী অবশ্যই রয় 

সাধনে এ জ্ঞানটি যে পায় 
ভোলেন। সে কোন ছলে ॥। 


সে দেখে তায় রোগে শোকে 
পরিজনেও দেখে ভাকে 
তারে দেখে,_তাতেই থেকে 

দেখে, সেইতো হাসে কাদে 


১৪০ 


দেখতে দেখতে এস্‌নি করে 
হারিক্ে ফেলে আমিটিরে, 
যে আমিটি ল্লাখে ধরে-_ 

আীবকে সদ মায়ার ফাদে || 


আমি হারা হজে সেআন 
তুমি হজে বাজ সে তখন 
এর তরেই তো হর্সভ জীবন 

সাধন ভঙ্ষন এরই তবে । 
অবোধ আঅত্ন্রান হে আমাক মন 
পেয্জেছিস গ্রই মানব জীবন 
কৰ্িসনা আর বুথ জমণ 

এই সত্যে তুই আক্ম এবারে 1) 


অবশ্যই ভার দেখা পাবি 

দেখবি তারই লীলা সবই 

“নর্পাকে” বজ্জুবোধে দেখিবি 
্বেমেতে “সাপ” ধুকে বাবে । 

এ ত্াম পেতে জ্ঞানে ফের 

আদি তত্বের সাধন কল 

সবাকারে ভারেই হের 
*্রাণকৃষতরকে” তবেই পাবে 1) 


_ মাসের €কোতিল-__ 


তোমার কৃপাতে সীমা অসীমান্জে 
যেখানেই পড়ে আখি । 


৯৪১৯ 


স্থচ্ষ্ম সে ভূজ্িতে ভেঙগ ভেদাতীতে 
ভোম্বারেই মাগো দেখি । 

তব অসীমতা। সীমা মাঝে হেথা! 
বিকশিত নানা ভাবে ॥ 

লীল। প্রয়োজনে নিজে সীমা টেনে 


নিজেই খের্সিছ ভবে ॥। 

ক্ষণেকের তরে জাগি হরিপুরে 
“চঞ্ণওভা1” সম থেকে ৷ 

সে রূপ দেখাসে পুনঃ তা লুকাসে 
আবরণে লাখো দেকে ॥। 

অতি সকাতরে ডাকি মা তোমারে 
শুদ্ধ দৃ্টিটি দাও | 

বিশ্বে-বত খেন্স! সবই তব লীলা। 


_ বোধেতে এবে ফিরা ও || 


আমার মাঝারে সকল গ্রাকারে 
হস্সম সুমধুর লীলা তব । 
আমিত আকড়ি আছি বলে ধরি 
জাগিছেনা অনুভব || 
তুমি'ম! সবার তুমি মা আমার 
মা বলে 'তামারে ডাকি । 
করুণ। পরশে জাগো মা হরষে 


এবানন তোমারি কোলেতে থাকি '। 


১৪২২ 


- সহজ সাথন-__ 


এই ষে ভোমার প্রেমের ধারা__ 
ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাভরে । 
যার স্পর্শ হেতু যোগী খধি__ 
সাধ ছে যে যার পথ ধরে ॥। 
যার স্পর্শ পেতে সমাজেতে-__ 
নানা নানা সাধন ধারা । 
মুলে তারাই যেতে পারে__ 
“মা নব-ধন্মের”? সাধক বারা ॥। 


সত্য সংঘম সরলতা আর _ 
অনিত্যের বাসনা ত্যাগে । 
ভার প্তেমাভাস সে শুদ্ধহদে-_ 
ধীরে ধীরে ক্রমে জাগে || 
যত জাগে ততই সে পাজ্ _ 
আপন ক'রে সেই জনাকে । 
এই আপন বোধটির পুতি মত-_ 
দ্বৈত বোধটি কমতে থাকে || 


ভার স্থখেতেই আমার আুখখ-__ 
ক্রমেই এবোধ আসে । 
কৃষ্তাপেক্ষা ৫কোটি গুণ আুতখ__ 
.. গাশপীর হদে ভাসে । 
এসেই সুক্ষেজেছ জুত্দী তে বক্স. 
কিস সখ আর চায়ন। ।+-- 


৯৪০ 


কৃষ্ণ মানেই মানী হজ সে 
নিজাকাজক্ষা রয়না ॥ 


-খ-- 
মেঘের ভাকে দেখে ভাকে-__ 

দেখে মলয় পবনে |. 
ফুলের শোভাষ তার দেখা পায় -_- 

দেখে ভ্রমর গুঞনে ॥| 
পণ্ডিতে মুর্খেতে দেখে_- 

পান্পী তাপী সাধুগণে । 
ধনী ও দরিদ্রের মাঝে - 

দেখে তখন একই জনে ॥। 


ক্রমে ক্রমে নীঞ্জের মাঝেও _- 

এমন সাধক তার দেখা পায় ।, 
সে অবস্থায় সব একাকার-- 

শুদ্ধা প্রেমের সার্থঈকতাকপ ।। 
মুছে গিয়ে সব ভেদ-তন্তান-__- 

শুধু লীলা সুখটি থাকে । 
দেহ বোধও রয়না তখন-_ 

একাত্মতাই দেখে ॥। 


যে আনন্দ লীলা মগ্প-_ 
সেই সচ্চ্দানন্দ । 
জীব ও শিবের একাত্তাক্স-_ 
দৃর্র হস্্র বাধা বন্ধ ।। 


১৪৩ 


এ্রই সহজ সরল সাধন পথে _ 

সেই “গোপী প্রেমই” জাগে ॥ 
খুব কঠিন বলে ভাববে সবাই -__ 

বুঝবেন কেউ আগে ॥। 


তাই আগেতে মানব দেহে-__ 
জাগাও মন্ুষ্যত্ | 
জাগ্‌লে তবে সাধ লে হবে__ 
এ সত্য আয়ত্ব || 
কঠিন বলে ভাব.ছে। যাহা-_ 
তখন সহজ হবে। 
সেই “সহজ-সাধন-পথ” ধরিলেই-_ 
সহজ ধনকে পাবে ।। 


সাধন সংকেত 


সক্মের অতীত যিনি জুল স্ুল্ষ্প হয়ে তিনি 
তারি মাঝে অনুন্থযযত হয়ে-_ 

সেজে এই বিশ্ব সাজ্জে এক। সর্ববরূপে রাজে 
আব্রক্ষ কীট মাঝে রয়ে ॥ 


স্বর্সম রয়ে তিনি অলঙ্কারে পরিগণি 
অনস্ত প্রকারে বিকশিত | 
স্বর্ণ ই পরমার্থ সেথা অঙস্কারের অসারতা- 


__ভাঙাগড়ায় ! স্বর্ণ বিকার রহিত ॥ 


১56৫ 
টু 


স্বর্ণ আছে বলে তবে অলক্কার সম্ভবে 
সুর্গছাড়া উাড়ারে কোথায়? 

এ বিশ্বে তেমনি সব ত1 হতেই উদ্ভব 
তাহাতেই রয়েছে হেথায় ॥ 

জীব শুধু মারা ফেরে তাকে ছেড়ে ঘোরে ফেরে 
এই মুল তত্বেতে ফেরে না । 

বারে বারে এ সংসারে আসে যায় অন্ধকারে 
ভোগে তাই ত্রিতাপ যন্ত্রণা ॥ 


এ*মানব জীবন্েতে সাধু পাশে হয় যেতে 
সঙ্গ গুণে, মান্কাজ্জাল কাটে | 

কুয়াসার জবজ্থানে সদ্র-ক্কুপা গুণে 
মর্্মন্চচোখে তার তত্ব ফোটে ॥ 

ক্রমশঃ তা হয় স্পষ্ট ব্রিতাপের হুঃখ কষ্ট 
থেকেও তা স্পর্শেন। সেজনে । 

সে শুধুই দেখে যায় যা কিছু হেথায় হয় 


স্বর্ণোপরে গহন। যেমনে ॥ 


স্বর্ণ সে ত্বর্ণই রয়ে গহনার রূপ লয়ে 
নাম রূপে করিছে এ খেলা । 

শন্বর্ণ-চিন্তা” মনে রেখে যায় শুধু লীলা দেখে 
যা হতেছে বিশ্বে সারা বেলা ॥ 

এ সত্য লাভের তরে শর দেহ এ সংসারে 
ভুলে থাকা তিধ্যক সমান । 

তাই ভিন্ন আকাতক্ষায় যেন্দন সাধনে রয় 
ব্যর্থ তাহা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 


১৪ড 


ঢ্্ধ 


ছানা! দধি মাখন ক্ষীর- 
ইত্যাদি 


-_- ১০১2 


মন তুই ভেবে দেখেছিস কি -__ 

তোপ আপ্লাধ্য আছে কোথাজ। 
তোর সাথে ০ মিশেই আছে_ 

খুজে বেডাস হেথায্স সেথায় ॥ 
ব্রক্মাইণযষে তোর প্রাণ বূপেতে-_ 

বিরাজ করছে সব্বদাই । 
এ প্রাণ যে ক্ুষ্ু কালী খোদ 

এ তত্টি জানা নাই ॥ 


হুপ্ধ যেমন একই বজ্ভ__ 

যার যা রুচী পাষ তা হতে । 
ছানা দখি মাখন আদি-__ 

কম্মে হয তা গড়ে নিতে ॥ 
মুলঞএউপাদান “ছুধ” না হল্সে-_ 

শত চেগ্ায় হয না । 
“প্রাণে” বেথাজ্স লক্ষ্য শুন 

সেই সাধনে পায় না ॥ 


কেউতকুষ্ণ কেউ কালী ভঙ্জিস 

ন্নগ্ ক্রুগোত্েরই হুলাদতি | 
“পিতাণ-আজজ” হতেকেই কবে অব 

এ] বক্ঃভ্য পারে কেউ ন। রে ১০ 


১৪ 


শাস্ত্র পড়িস ভাসা ভাসা 
গুহা-মন্যম না লভিলি। 
উপর ভাসা বাধা বুলিই-__ 
পাখীর মত আউড়েগেলি | 


অনুগত জনকে শোনাস. 
“অমুক” ছাড়া নাই ভগবান । 
তোকে ছেড়েও নাই যে তিনি-_ 
রাখিস না মন এর সন্ধান ॥। 
কালী কৃষ্ণ খোদ! চিন্বি-_ 
»প্রাণে-যুক্ত হলে । 
তার আগে যে ভেদ দর্শন _ 
শাস্ত্র এরেই অজ্ঞান বলে |। 


এক হতেই হয় বনুর প্রকাশ-_ 

যেমন হয় এক তুঞ্ধ হতে । 
দূধি, ছানা, প্ভুধ" হতেই সব-_ 

তফাৎ শুধু আস্বাদেতে । 
যে আস্বাদ যার ভাল লাগে__ 

উপকার হয় শরীরেতে । 
তেমনি খাছ্যই গড়ে নেয় সে-- 

সাধনে ! এ প্রাণ-হুদ্ধ”? হতে || 


আঙ্ইব্য £- 
“কালিন্দী কণিকা কৃষ্ণমভিমেক বিগ্রহং.-. 
*-"কালিন্দী কালিক! সাক্ষাৎ. ..কুগুলাকৃতি 
রূপেণ ব্রজং ব্যাপ্যছি ভিষ্ঠাতি 1” 


১৪৮ 


'অর্থ-কালিন্দী, ( কালিক! ) কর্দিক। (বৃন্দাবন) কৃষ্ণ-বিগ্রহ, 
এঁই তিনটি এক এবং অভিন্ন। মহাপ্রকৃতি কালিকাই 
আকৃঞ্চলীলার সাহায্যার্থে কালিন্দী রূপে কুগুলা কৃতিতে 
ব্রজকে বেষ্টন কারয়া আছেন । 


--“বাস্ুদেব রহম্থান্তর্গত- রাধা তন্ত্র" 


_ফের নিজবাসে-_ 


স্থির জেনো মন হেথা আগমন 
স্ব-বাসে ফেরার তরে । 
মায়ার কবলে সেই লক্ষ্য ভূলে 
অনিত্যে মরিছ ঘুরে || 
কর্্মযা করিছি আসক্ত হতেছে 
জাগতিক বিষয়-বিত্তে | 
লক্ষ্য হারায়েছ ভূলিয়। গিয়াছ 
অসীম অনন্ত সত্যে | 


দেহ রক্ষা তরে যাও কন্ম করে 
অনাসক্ত যেন হয়। 

তবেই বুবিবে তিনি সর্ধবভাবে 
যোগক্ষেম বয়ে যায়।। 

নাহি প্রয়োজন কোন আকিঞ্চন 
অনিত্য বিষয় বস্ততে ৷ 

রাজ কার্য হতে দিন মজুরেতে 

কর যোগ্যতা যাহার যান্ডে?। 


১৪৯ 


ছইস্ছণ যে আ্বীষ্চাখ্য যাহা হস কান. 
এ স্টুন্দ €দন্ছন বললব্ষনে | 


গবব শক্জি ভার ফ্সেতবান। আমাক 
এ সত্য জাবি আনেন || 
আত দেহ মাঝে স্রম্গ্ঘ দেহ প্রাঙ্জে 


নিয়ন্ত্রণ যিনি করিছে । 
তিনি বিশ্বপ্রাণ তিনি ভগবান 
স্বীয় প্রকৃতিতৈ খেলিছে || 


কোন নাম বশে সেই বিশ্ব ভুপে 
আপানার বলে চেনো । 

সদাই জাগ্রত সর্ববভূত-গত 
তোমাতেও আছে জেনো || 

কষম্মের মাঝারে দেখিয়া ভাহারে' 
করে ষাও সব কম্সা। 

নিত্যানিত্য তবে হৃদয়ে আাগিবে 
ইচ্ছাই প্রথম ধল্স | 


এই খন্স পরে চলিতে চল্িজ্ে 
লক্ষে আসিবে তব । 

ঘোর নিকেতন “পর ণ-কৃষ্ত-ধন”” 
নয়নে ফুটিবে লীলা-অভ্িনব 1। 

এ লীলা হেরিয্সা ভুবন ভরিষ্কা 
সর্কবভাবে ভাবে পাবে । 

স্-ধামে গমন হইবে তখন 


গীভাগাতি শেষ হবে || 


৯১৫, 


দ্রষ্টব্য ₹__ 
মন চল নিজ নিকেতর্নে | 
সংসার বিদেশে বিদৈশীর বেশে 
জম কেন অকারণে ॥। 
_স্ীমীজী-_ 


_ ইল্িয় ও তন্মাত্র তিনিই__ 


রূপ রস আদি পঞ্চ তত্ব হজে 

চক্ষু কর্ণ আদি পঞ্চেজ্রিয় দিয়ে 

নিজে মন হয়ে রয়েছ এ নিয়ে 
আপনার লীলানন্দে ৷ 

আপনি দেখিছ তুমি আপনারে 

লীলা স্যষ্টি করি আশ্ধার্দিছ তারে 

আমি ও আমার, সেঙ্জে এ সংসারে 
_ খেলছি কত ন)। ছন্দে || 


আমার এদেহে, মনে-প্রাণে ভু _ 

_থেঞ্চে” ভুলৈ আছ সাজিয়া এ আমি 

এ আমি তো তুমি, ওগে। প্রাণ স্বামী 
এতো সত্য ৮_নহে মিছে। 

এই সত্যটুকু বুঝিতে না চেয়ে 

তোমারে ত্যঞ্জিয়। আছি আমি নিয়ে 

তব আনন্দেয়ে _ নিরানন্দ দিয়ে 
_আমিট্টি ঢেকে রেখেছে 

১৫১ 


আজ যেন দেখি ফিরে ফিরে চেয়ে 
তুমি রসাম্বাদ কর “আমি” দিয়ে 
দেহমন হয়ে যেতেছ খেলিয়ে 
আপনি আপন খেলা ৷ 
আমিটিকে আর আমার না রেখে 
তব-আমি সাথে মিশাইয়া তাকে 
ওগে! প্রাণনাথ ! নিবেদি তোমাকে 
করে যাও নীজ লীলা ।। 


«আমার মাঝে তোমার লীল। হবে । 


তাইতো আমি এসেছি এ ভবে 11 
--রবীক্দ্রনাথ- 


- সী 

_-কি নামে তোমারে ডাকিব মা আমি? 
হয়ে মা নিগুণা হয়েছ সগুণা_ 

গুণাশ্রয়ী হয়ে গুণবদ্ধ তুমি 
নিরাকার হয়ে সাকারেতে আসি-_ 

অনন্ত হইয়। অন্তে আসো নামি ॥ 
হয়ে গো অসীম সীমাতে বিকাশি- 

সীমাবদ্ধভাবে তুমি খেলে যাও । 
অধরা হইয়। বিচরি ধরায় _ 
€আবার) নিজেই নিজেরে তুমি ধরা দাও || 


১৯৫৭ 


'অরূপা হইয়া স্বরূপ হইতে__ 
বিরূপ হইয়া থাকো । 
বিরূপ হইতে স্ব-রূপে ফিরিতে_- 
নিজেই নিজেরে ডভ।কো | 
অচিত্র হইয়া বিচিত্র ভাবেতে 
কত চিত্র আকেো। ভবে । 
স্ব-বোধ হইয়া অবোধ সাঞজজিছি__ 
কি নামে ডাকিব তবে ? 


এক*হয়ে তুমি অনম্ত হয়েছ-_ 
“অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড” তুমি সেজে আছ ॥। 
ব্রহ্মা বিষু শিব - তুমিই স্থজিয়া__ 
স্প্টি স্থিতি লয় করিয়া! যেতেছ। 
এ হেন তোমারে কোন্‌ নাম ধরে-- 
না ভাকিলে” দেখ! দেবে না আমারে । 
মহীরুহ রয় বীজ-কণিকায় 
তাই “মা” বীজে আমি ভাকিগেো। তোমারে || 


_স্বগত লীলা-_ 


নিগুনী হইয়া সগুণের মাঝে 
জ্ঞানময় হয়ে অজ্জঞানীর সাজে 
শিব হয়ে নীজে জীবত্বতে মজে 
কি বিচিত্র লীলা করিয়া-বেতেছ । 


১৫৩ 


(তখন) 


মায়ার জাড়ালে *আধমি-ভাক? দিয়ে 
নিজেই রয্মেছ গসংখ্য হুইয়ে 
নিজ্জেরে জীবত্-মা বোতে ডূধা্গে 

বঙ্ছ জীব হয়ে সংসারে জমিছ £& 


আপনার গুণে হয়ে গুণাস্থিতা 
সাধু পাপী সাঞজ্জে কত বিচিত্রতা 
এমনে অসংখ্য লীলার বারতা-_ 
জগৎকে শুনায়ে যেতেছ । 
জীবত্বের ঘোরে নাচেয়ে শুনিতে 
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমিছ মহীতে 
নরদেহে আসি চাহিয়া ফারিতে-_ 
_ নিজেই নিজ্জের স্বরূপে ফিরিছ 1 


দেখি নাকো কিছু তোমা ছাড়া আর 
যা কিছু সকলি তব ব্যবহার 
তুমিই বলিছ আমি ও আমার 
শুধু বোধের এপিঠে ওপিঠে । 
এ লীলার “শেষ-সীমা” পাশে এসে 
“বোধ” স্বভাবিকই শুদ্ধতায় পশে 
অবশ হইতে ফিরে আস বশে 
স্বমায়ার-ছুরম্ত বাধা কেটে ॥ 


_ বিকত সাধনা 
[ন্“ণের বুকে সগুণ প্রকাতি 
নানাকারে করে খেলা ॥ 
১৫৪ 


রস-আব্মাজিভে এক নিরাকাক্গ-ই 
ছেই হয়ে করে লীলা ।। 

কাচা ফল আত পাকা ফকজা ধঙ্ছ। 
্বাঙ্দের ভিজ্পতা বর্ম । 

সগুণ নিশুণে সাকার নিরাকারে 
আস্মাদনও ভিজ্ঞ হজ || 


নিরাকার _““ব্রক্ষ-উপা সনা” হয্স 

শুদ্ধ ও কঠিন অতি । 
সাকারের স্বাদ বড় স্থমধূর 

পাওযা যায় ত্বরাগতি |। 
এরই যে সাকার বিশ্বজগাৎ 

তত্ততঃ ভারি লীলার-রপ । 
আব্রন্দম-কীট সকজ রূপেতে 

প্রকাশিছে সেই বিশ্বভূপ- 11. 


এ “সত্য-অনম্ভ-দৃষ্ভি” পেতে হলে 

সাধনে একৃকে ধব্িিতে হক্স 7. 
চরমে ভায়েই লভ্িতিে হইটব 

সারাটি বিশ্ব ভূবনমজ্জ ॥। 
নিষ্জের মাঝারর অজ্তর-গভীরে 

পরিজন আদি মাঝে । 
বিটবি জভাষ্খ আকাশের গা 

ইস্ট ফোটে সেই সাজে ।। 
যেই সাধনায় এই ধারনাজস 

আগাইহআা নাহি দেস । 
ভেদাভেদ জ্ভানে পিছনেতে টানে 

০ সাধন ব্যর্থ হয |) 


১৫৫ 


যে “সাধন-মত,” তত্ব-ত্যজিয়া 

নাম রূপে ভেদ রচে। 
আদি সত্যেরে বিকৃত সে করে 

মায়া পাশ নাহি ঘোচে ॥। 


প্ষ্টব্য £- 
১। “যেথায় তোমার লুট হতেছে ভূবনে । 
সেথায় আমার চিত্ত যাবে কেমনে 11” 


-_রবীম্্নাথ-_ 
২। প্ধাহা ধাহা নেত্র পড়ে-- 
তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে 1” 
_- মিহাপ্রভূশ-_ 
--প্রাণই আরাধ্য-_ 


শাস্ত্র যে সাগর ; কুল কিনার নাই, 
সে যে অসীম ও অনন্ত । 
সেই সাগর ছেঁচা-মানিক এ প্রাণ, 
সে হয় নিত্য শুদ্ধ শান্ত ॥ 
ভুবনময়ই প্রাণের বিকাশ 
প্রকৃতির মাঝখানে । 
ম৷ প্রকৃতির গুণেই হেথায় 
অসংখ্য ভাব আনে ॥ 


১৫৬ 


এ আঅসংখ্যভাজ প্রাণ অক্মেছে 

প্রাণ ছাড়া নাই কিছু । 
এই শ্পাণই-ত্রহ্ষ, কৃষ্ণ কালী 

খোদা গড বা ঝীশু | 
ইক্জিক্স সব বহিঃর্সখশী তাই-_ 

লাধনে নাম বূপটি চাই । 

সাধন জন বু বন্ধে মোবা 

প্রাণকেই থা পাই প্র 


প্রাণই ইষ্ট রূপে ফোটে 

এই সত্যবোধ যার আনলে 1 
প্রাণতো। ভাহাব সাথেই আছে 

সে প্রাণের সাথেই মেশে & 
প্রাণ লক্ষ্যে সাধন ফরে-- 

কুষ্ কাজা নাম ধরে । 
ভাব মত ভাব্র লাভ তখন হয্স 

প্রাণে ফখন যায় ফিনে ॥ 


সে অনস্তের অস্ত ০ পাষ 
দেখে আমাবই শ্রাণ হযে 
নিত্য লীলা যাচ্ছে করে 
আমা সাথে লয্ষে ॥ 
এ সত্য জ্জান আসে বখন 
আধার নাহি 
সেই অসীস-ই সীমার মাঝে 
ধবাও অন্য লেজ 1 


৬৫৭ 


তখনি দ্গে গাইতে থারে-_ 
বিশ্ব কবির গান । 

অন্তর বাকিরে ওতঠে-__ 
সেক্রেরি তান ॥ 


বিশ্ব কবির গান £-- 
“সীমার মাঝে অসীম তুমি 
বাজাও আপন সুর 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর । 
কত বণে কত গন্ে 
কত গানে কত হন্নে 
অরূপ, তোমার বাপের লীলায় 


জাগে হৃদযপুর | 
আমার মধ্যে তোমার শোভা! 
এমন সুমধুর | 


তোমায় আমায় সিজন হলে 

স্কষজছ রাস খুজে _ 
বিশ্বসাগর ঢেভ ক্রেক্ষায়ে 

উঠে তখন ছলে । 
তোমার আলোয় নাহতভো ছায়া, 
আমার মাঝে পায় দে কাযা 
হুমম সে আমার অঞ্জন | 

ক্রর বিদ্ুর 1 


উট 


আসক সখ্য তোমার শোভি। 
এন সুমধুর | 


- রবীক্নাথ - 


__শিলপী__ 


'তব কাছে যেতে চাই প্রাণপণে 
দেখি শত বাধ! টানিছে পিছনে 
নিরুপায় মাগো আমি যে সেখানে 
কোন দিশা! নাহি পাই 
কারে বা জানাবে! প্রাণের একথা। 
কেই বা শুনিবে মোর এই ব্যথা 
তোমান্সেই মাথো জ্ঞানাতে বারত। 
এ জিপি লিখিনু তাই ॥ 


এ টুকু জেনেছি ' বুঝেছিও বটে-_ 

তুমি মা রয়েছ বিশ্বে সববঘটে 

তুমিই এ ভাবে মোর চিত্তপটে 
আকিছ ষতেক হবি । 

সম্ভানের ঘবে যাহা প্রয়োজন 

তুম্সিই জননী কর তা! স্হজন 

হুম্মুতা! এ বাধা তাহারি কারণ-_ 
স্যকজিছ তুমি গো দেবী ॥ 


১৫% 


দ্রষ্টব্যঃ. 


তবু মা জাগিছে কেন এ সংশয় 

মুছে দিয়ে মাগো কর নিসংশয় 

বাধা বিভব রূপেই দেখি মা তোমায় 
সর্বব রূপে সর্বেশ্বরী । 

*“স্থির-চিত্ত মোরে কর মা এবারে 

দেখি সব্বভাবে আর সব্বাকারে 

একমাত্র তুমিই,-মাছে! ত্রি সংসারে 
নিরুদ্বেগে তোমা হেরি | 


এ করুণ আঙ্জি মোর নিবেদন 
প্রাণময়ী মাগে। দাও দরশন 
“প্রাণই-সত্য” বোধে জাগো মা এখন 
“বিশ্বপ্রাণ” রূপে সবে হোরি ।. 
শিল্পী যথা আকে তার শিল্প-কলা 
“বিশ্ব-শিল্পী” তুমি আকিছ ছুবেলা-_ 
--নানা নান] চিত্র করিতে মা! লীলা 
তব সম শিল্লী নাই মহেশ্বরী ॥ 


“কত যে বিচিত্র চিত্র 
আকিছ মা তুমি সবত্র 
যাকে তুমি দাও মা নেত্র 
সেই মাত্র দেখে ।” 
_জনৈক ভক্তকবি- 


১৬৩ 


১৯ 


সত্য ত্ঞান _ 
যিনি সুলে--তিনিই স্থুলে_ 
স্ন্ে এবং কারণে । 
নিষ্জেই বত- লীলায় রত-__ 
মাত্র মায়ার আবরণে ॥ 
তাকে পেতে- হয় না যেতে 
পর্বতে বা কাননে । 
মায়ার আডে- শত ধারে 
খেলছে হৃদি-বৃন্দাবনে ॥ 


তত্ব জেনে_যেজন চেনে _ 
সবই দেখে তিনি জ্জ্ঞানে ॥ 
তারই লীলায়_যুক্ত সে রষ-__ 
কি জীবনে কি মরণে ॥ 
যা কিছু হয় - এ বিশ্বময় 
 লীলাবোধে সে দেখে যায । 
লীলার জ্ঞানে লীলার ধ্যানে- 
সে মিথ্যা মাস্মাই সত্য হয় | 


মাজার বশে- জীব অবশে-_ 

সত্যকেই নেয় মিথ্যা বোধে । 
রজ্জুটিকে- সর্প দেখে _ 

এ যাত্রা! পথ তাইতো রোধে | 
ভত্ব-জেনে- স্ুসাধনে- 

| মানবত্ব পায় যেজনে। 
দেবত্ব _ আর ঈশ্বরত্ব-__ 
_. ভারেই আনে সত্য জ্ঞানে || 


১৬১ 


_ অধিকার লাভ _ 

অনৈক বাবাজী থাকেন আশ্রমে _ 

কুষ্দাস নামে পরিচিত তিনি । 
নাম গান গেয়ে ফেরে ঘরে ঘরে-_ 

“একৃতারার-_ তারে? দিয়ে সুরখানি । 
তিলক সেবন সাত্তিক ভোক্জন-_ 

হরিনামে করে জীবিকা অজন । 
বহুদিন হতে এভাবে কাটায় __ 

টৈষ্ুব ব'লে জানে সব্বজ্জন ॥ 


একদিন এক গহস্ছের দ্বারে__ 
একৃতাবায় তুলে তান, । 
বেশ উচ্চস্বরে বেশ প্রেমভরে-__ 
কৃষ্ণনাম করে গান ॥ 
বাহির হইতে ফিরে গৃহত্যামী__ 
আসিয়া তাহার পাশে । 
“কিষও-তত্ব* কথ শুনিতে চাহিল-_ 
বিনয়ে মধূর-ভাষে ॥ 


“কৃষ্ঞ কেবা হজ্জ» কোথা তিনি বয় 

নিত্য লীলা তার হয় বা কোথায় ?” 
পুখির-বিগ্ভায় কহেন বাবাজী-_-_ 

“নিত্যলীল। তার বুন্দাবনে হয় ॥৮ 
“সেই বৃন্দাবন_ কোথা ও কেমন-_ 

দয়া বরে কহ ওহে মহাজন ।” 
এসছুস্তর কিছু দিতে না পারিষী 

তারে হান পার্গী বলে করে সম্বোধন 


১৬২. 


“বন্ধ ভাবে ভুরি থেকে এ সংসাবে 
কৃষ্ণলী লা-তত্ব চাও বুঝ্ধিবারে 
অধিষ্কার ছাড়া বুঝ্িবে না ভাবে _ 

আগ্গে অধিকারী হও । 
অনাভারী হজে সংশারে থাকিয়া 
পুত্র পক্সিবারে আবন্ধ হইজস। 
শ্রীকৃষ্ণ তত্ব জানিতে চাহিক্স_ 
কেন বিরক্তি বাড়ায়ে দাও £” 


হেন আলাপন হতেছে ঘখন-_ 
ক্রোধেতে মত্ত হযে । 

অধৈধ্য হইয্। মানে তার মাথে__ 
একতারা খানি দিযে ॥ 

লাউ খোলাখানি ভেঙে শেল তাক্স-__ 

1 রক্ত ঝরিল সাথে । 

ক্রোধে অভিমানে ফিরি বাবাজী- 

আপন আশ্রম পথে ॥ 


'অনুতভাপানলে সেই গৃহীজজনের 
অন্তর গোল ভরে । 

মোর অপরাধে বৈঝ্বের ক্ষাতি__ 
শুধিব কেমন করে ॥ 

পাচ সাতদিন চেস্কে থাকে শুধু 
বাবাজীর পথ পানে । 

পথে ম্মটে ভারে ছে্িভে ন। পেয়ে 
বিজজন্ঞাসিজ্শ বন্ুত্জনে ॥ 


টীরুটিতে 


শোকজ নিষে ভাব আঞ্রমেতে শেল -_- 
ওাজ দশদিন পরে । 
অভিমানে মুখ ফিরে আছে দেখে__ 
পা ছুটি ভা ধরে ॥ 
কহে “ক্ষম প্রভভভড অপরাধ মোর +”-- 
ভাসে সে নয্জন আলে । 
দম্পটি টাক হাতে দিকে ভার-_ 
বিনয্ের সাথে বলে 


“তব সাথে আমি তর্ক করিআা_ 

যেই ক্ষতি কল্িক্সাছি । 
একটি একৃতারা কিনে নিও প্রভু 

এই টাক]1 তাই এনেছি ॥ 
তব জীবিকার যন্ত্রটি দেব 

ভেঙেছে আমারই তবে ৷ 
যন্ত্র বিহনে মধুমস্স নাম__ 

শুনিব কেমন করে £” 


বিচার্ধ্য এখানে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জনে 
_বাবাজ্জী 5; না সেই গুহুণী £ 
নিরভিমান তত্ব-পিপান্্র গৃহীটি শ্ঞেন্ড ! 
গাহ্স্থ আশ্রমেই রহি & 
জীব হঃখে কাতর বিনয়ে ভূবিত-_ 
প্রিপুজয়ী যেই হয্স ৷ | 
বাহা পরিচয় যাই হোক তার __ 
অধিকার সেই পাক্স ॥ 





১৬৪ 


'--ক্ষিনে আয় মন-_ 


ভাব সাথে মন মেশ এবারে 

ভিনি আছেন তোল অস্ভতরে 

মিছে খুক্জিস্‌ হাজতে 
গজ কাশা বুন্দাবনে ॥ 

তোরই “হ্দয়-বুন্দাবনে” 

তিনি জীলারত সংগোপনে 

চিনতে তব্রে সেই আপন জনে 
এসেছিস্‌ মন এই জীবনে 11 


কাটলে মোহ-_€জনে তত্ব, 
চিনবি তবে আদিশ-্সত্যে, 
আঅক্জিস্নে রে আব আনিভ্যে 
শুধুই বাহা-আ বরণে ॥ 
একৃটিবার দেখ_ ভেবে ওরে 
তোর অস্ভিত্ব কাকে ধরে £ 
ভজাকেই পেতে হবে তোলে 
গুরু দত্ত এই সাধনে ॥& 


সাধন করিস দুরে চেষে 
ভিনিই লে তোর প্রাণ হজে 
“সাআা-মিথটার” আমি লম্মে-- 
করছে খেলা নিরবধি । 
দেহ ধরেই ভাব যে খেলা, 
তার সাধ্ধী তুই হ এ্রইবেল।! 
বনিক্জের মাঝেই দেখ বি লীলা 
০েই সাধনে ফিরিস্ বদি 1 


১৩৩১৫ 


_ জিত! স্ ». আদ্চয-_ 
স্বরূপ খ্যান তার যায়না কর 
তারে* মন বুদ্ধিতে যায না ধরা 
যেই চিন্তটি হয্ম সকল হারা 
সেই চিন্তে তিনি ফোটে 1 
যেমন বুদ্ি লমম করতে পারে 
সাধনায্স ষাজ্স তার উপরে 


সব বাধনেরই পরপারে 
মন্ম-ছচোখে দর্শন ঘটে ॥ 


তিনিই সত্যঃ__সবই মিছে 
মিছেয় মিশেই তিনি আছে 
মিথ্যা নিয়েই সব সেজেছে 

তাই বিশ্বরূপে রূপ ধরেছে । 
“সব-তিনি”-_- বোধে যে সাখিছে 
মিছেটি যায ভ্রনমেই মুছে 


দেখে তিনিই সব হযেছে 
দেখ মিথ্যাই সত্যে প্রকাশিছে ॥& 


গুরু-কপায় তত্ব বুঝে 
সাধনে যে “সত্য” খোজে 
সত্যেই দেখে সকল সাহ্জে 
সবকেই দেখে ইস্ট বোধে । 

আগুনে জল শুকিয়ে গিয়ে 
হুধ যথা বয়-ক্ষীর হয়ে 
মিথ্যা ও ভেমস্নি মুছে পিজে 

. সত্য লাভের বাধা বোধে ॥ 


৯৬৩ 


একই বুক" 


সব যে ছেখে একাকার 
মাজা ভারে বাধচ্ত নারে 
খেকেই সেক্জন এ সংসারে-_ 
মাক্াতীতের সঙ্গ লভে ৷ 
মায্স। যে হয় ভার ছায়া 
তিনি হন এই ছায়ার কাকা 
কাজা ছাড়াচ্তা হয় না ছায়া 
তাই ছাস্সাটিকেও তিনি ভাবে & 


এ ভাবনা টি গভীর হলে 
ছাআ্াতেই তার স্পর্শ মেলে 
০সেই পরশ্ণেই অবহ্েজে 
সায়াশ্লসাপণর পারি হযে যায় । 
কি এখানে কি সেখানে 
মাম্সাতীতের সঙ্গ গুণে 
ভেদ থাকেনা মনে প্রাণে 


দেখে+ বন্ুই একেতে রয় ॥ 


অরূপ হয়ে বিশ্ব-সাজ্জে 
প্রকৃতিতে আছেন সেজে 
এ গ্রক্কৃতিও তিনি নীজ্ে 


তই ছাড়া তে। হম্স না লীলা । 
হযে নিগুণ হচ্ছে সঞ্ণ 


করছে জববল। নিজে ভ্রুণ 
নিলিগু রন ধর এ-গুপ 
একি বিডিজ্ভায় করেন খেলা || 


১১৭ 


এক হতে এই বহর বিকাশ 

বন্ছুতে সেই একের প্রকাশ 

এ গভীর তত্বের পেয়ে আভাস 

ৃ বন্ুতে তাই-একুকে দেখে 

কৃষ্ণ কালী খোদার সাজে 

দেখে একই আছে সেজে 

তাই চ1 থেকে ভেদে মজ্জে 

যথারুচী দেখে তাকে || 


_ লীলা দর্শন-_ 

চিত্ত মন বুদ্ধি _ “বৃত্ভি-শুহ্য” হলে 
অস্তর-দর্শনে তার দেখা মেলে 
সে অবস্থা আসে সাধনার ফলে 

তার আগে “সত্যকসপ্রকাশ বষ । 
বৃত্তিগুজি ফোটে প্রকৃতির পরে 
+সত্য” বিরাজেন তাহার গভীরে 
সে গভীরে৮_ “যেই চিত্ত” যেতে পারে 

সেই চিন্তে “সত্য” প্রকাশিত হয় || 


সর্বব-বৃত্তি তবু রহিবে সেথাস্স 

মুখ্য ভাবে নয়” গৌণ হয়ে রয় 

““বৃত্তি-শুন্ততাই” মুখ্য সেথা হয় 
ধ্যান-তন্মতা রূপে তাহা ফোটে । 

অভিমান আদি বশের পিপাসা 

এ সাধন পথে করে যাওয়া! আসা! 


*১(৬৬১৮৮ 


তাহাতে মঞ্জিলে নাহি কোন আশ! 
| ফোটেন! সে চিত্ত পটে || 


বাহ্যাসভ্ত জন বোঝেনা এ কথা 

'এষযে অতি গুহা গোপন বারতা! 

অভ্তর-লক্ষ্যে সাধনাটি যথা-__ 
তেমনই সাধক জনে । 

তার স্থষ্ কারে», ত্যাগ নাহি করে 

সব নিষে*_ “সবে” লভিবার তরে 

সেই পথ ধ'রে সে সাধনা করে 
সবেতেই জভে সে পরম ধনে- 71 


গলা কাশী কিংবা স্থুল-বৃন্দাবনে 
লক্ষ্য রম্স নাকে তার সে সাধনে 
হেরে আপনার হৃদি-বুন্দাবনে 
গৌণসহ মৃখ্যের হতেছে যে খেলা! । 

“মুখ্য-কুষ ছাড়া দেখে না ভুবনে 
হেন উপলব্ধি ফোটে সে নয্সনে 
এ নিয়েই পশে দেহের মরণে 

সেখানেও হেরে তারি নিত্যলীলা || 


-_ পাথিব-আশা-- 


এই মন এই বুদ্ধি এই চিতুক্ষেত্র | 
সমস্বয়ে ফুটিতেছে সংখ্যাতীত চিত্র || 


৬৩৬০১ 


এরই সঙ্গগুণে জীব স্ব্ধপ ভুল্গেছে ৷ 
দেহাবছ্। হযে, জন্স স্বভুযুতে পশিছে | 


তাই সে বঞ্চিত হযে কিদ্বানন্দন্রসে । 
ক্রিতাপের-জ্বাা ভোগ করিক্ছে অবশে ।। 
কতন। ভ্তাবেতে ঘোরে এই দেহ নিয়ে । 
সাধু পান্পী সুখী হী ভিখারী সাজিয়ে 11 


ছুরলভ জীবন কিন্তু নরদেহ হয় । 

অমুল্য সম্পদ বিবেক” এই দেহে রয় 1 
ল্ুসাধনে সে “বিবেকে” উজ্জ্বল যে করে। 
ক্ুমান্থয়ে 'জল্ম-মৃতুযু”- পারে যেতে পাবে ॥) 


পদ্ধতিটি জানিবারে গুরু প্রয্মোজন । 
তার শিক্ষা1-অভ্যাঁসে কয় সাধন ভজন || 
সে সাধনে সত্য যার “চিত্ত-শুদ্ি” হয় । 
বিবেকের-স্থনিদ্দেশ সেইজন পায় || 


“বিবেক-নির্দেশে” হয় তব্বের ক্ষুরণ । 
তত্তত*-সাধনে হয় শ্রাণ-জাগরণ ॥ 

এই ও্রাণই মহাপ্রাণ, ইহা শাজ্স্স মত! 
হেথা এলে মন বুদ্ধি পা সত্যপথ ॥ 


সেই পথে যে মানব যাত্রা করে সুরু । 

তখন সতত সহায় রন. সদৃঙুরু ।| 

বন্দু সাধক শ্রথমেই সাধনার কালে । 

মন বুদ্ধির দৌরাক্ম্যেতে অভিমানে ভোলে || 


৯৭০ 


তাহারাই সমাঙ্জেতে ভেদ স্থপতি করে । 
নিজে তো! বঞ্চিত হয়ই, _অ'পরেও করে ॥। 
তাই মোর নিবেকন সাধক সমাজে । 
রেখোন] “পা ধিব-আ শা,” সাধনার মাঝে || 


অমৃত ও হুলাহল-__ 


স্থুল স্ল্ম কারণ, তিন্ই হয়েছে 
নিঙুণেতে থেকেই সগুণে খেজিছে 
নিলিপ্ত হইয়াই রস-আস্মাদিছে 

দেহপ্রাণ মন রূপেতে থাকিয়। 
এই যে মোদের আমি ও আমার 
লীল। পুষ্টি হেতু এ খেলা তাহার 
যতদিন “বোধ” -না বোঝে এ সার 


জন্ম স্বত্যু মাঝে মরে সে স্ুরিয়া || 


“জীব-বোধ” যবে এই তত্ব বোঝে 
তখনই “তে বোধ” সত্য পথ খোঁজে 
গুরু-কুপা। স্বতহঃই লভে হৃদি মাঝে 

সে কুপার গুণে মায়া পাশ খোলে; 
ক্রমে “সেই বোধে” প্রকাশিত হয় 
তার নিত্যলীলার সত্য পরিচয় 
রস-আস্মাদনও- সেই সাথে হয় 

দেখে সে তাহারে বিষয়ের মুলে ।। 


৯৭১ 


এ যে সত্য, নহে অল্গীক কল্পন। 
. এ ছুর্লভ দেহে লভে বনহুজন! 
এরি তরে মোদের সাধ্য সাধন। 

নহে লৌকিক লাভের তরে | 

যশ খ্যাতি আশে সাধনা যাহার 

সত্যান্থাদ হ্ৃদে পশেনা তাহার 

ভিন্নাকারে বাধে মাঝ অন্ধকার 

হলাহালে ভোবে এ অস্ত ছেড়ে || 


-_ পাকি তোমায় নিয়ে _ 


আমায় নিয়ে করছে! যেসব খেলা - 
আমার চোখে এই তোমারি লীলা। 
তোমায় নিয়ে আমার এই যে চলা 

আরো স্বচ্ছ সহঙ্জ হোক হে ভগবান । 
সামার বশে নানান বেশে 
নয়নে মোর উঠছে। ভেসে 
করছে বিরাজ আগে শেষে 

কর, ক্ষীণ দৃপ্রিটির পুর্ণতা প্রদান ॥| 


তোমার আলোফ সব তো! ফোটে 
তোমার পরশ সকল ঘটে 
তাইতে। আমার চিত্তপাটে 


তোমার বপই জাগে । 


৯৭৯০২ 


বাহাই আসে দেহেজ্ছিয়ে 
সবাই আসে তোমাজ নিয়ে 
সেথাই তোমায় প্রনাম দিয়ে 


তাই হে পৃঙ্জি আগে | 


তোমায় ছাড়া কেউ থাকেনা 
তোমার মাঝেই আনাগোণা 
সবার সাথে আমার চেন। 
তো-মার পরিচয়ে । 
তাই হচ্ছে সবাই পরিচিত 
সুখ হুংখ আর হিত. অহিত 
তোমায় ধরেই থাকে সে তো 
আমি তাই থাকি তোমায় নিয়ে ।৮ 


এ তোমারি খেলা__ 


আন্মাদিতে সাধ মাপে ঘেভাবে যখন । 
জীব হয়ে লীলাম্বাদন করিছ তেমন || 
স্বমাস্মায় ঢেকে রেখে “জীব বোধটিকে 1” 
লীলারসে ডুবাইয়া! রেখেছ নিজেকে ।। 


মাযম্মারই অহংকোধে জীব ভুলে আছে । 

তোমারে দেখেন তাই*-_ ঘযাম়ও না সে কাছে ।।, 

লক্ষ লক্ষ জন্ম স্বত্যু তাই তার হয় । 

না বুঝে সে ভুলে থাকে তোমারি ইচ্ছায্প ।। 
১৭৩ 


খেলিতে খেলিতে এই অনন্ত খেলায় । 
ফিরে যেতে ইচ্ছা জাগে তোমারি কৃপায় ।। 
প্রেরণা রূপেতে আসি তুমি গে! জননী । 
সঠিক পথেতে ফিরে যাও গো আপনি ॥। 


তার আগে ঘোরাঘুরি হতই য। হয় । 

সেও ম। তোমারি লীলা 7; তোমারি ইচ্ছাজ্ || 
আমারে রেখেছ আঙ্জধি ফেভাবে এখানে । 
সেও মা তোমারি ইচ্ছা! বুঝ্িয়াছি মনে ॥ 


আীগুরুর সাধন পথে শুধু চলিয্াছি । 
কৃপা ষদি তয় মাগে। রেখো কাছাকাছি ॥। 
শুধু মানি শর সকলি তোমারি মা লীলা । 
মারে খেলনা করি এ তোমারি খেলা || 


_শিব-শক্তি_ 

শিব ও শক্তিরে কৃষ্ণ ও রাধারে 

প্রকৃতি ও পুরুষে” কেমনে 
হে মন-সাধনাতে কোন্‌ সে বিধি মতে 

ভিল্ন-বলে ভাবো-ছুজ্জনে ? 
কেহ কুষ ভঙ্গি মা শক্তিরে ত 

হেয় ভাবে মনে মনে । : 

সক্তি পূজা কানে - জ্ীকৃষেতেরে হেরে-__ 


খআবজচাযা,।-.- কোন জানি || 


১ শপ 


কিছু না! বুঝিস স্থৃবিজ্ঞ সাজিক্স। 
অআজ্ভ জনের মাঝে 

অনেকে এমনে জমিছে এখানে 
সাজিয়। সাধুর সাজে || 

তত্ব সে বোঝে ন। বুঝিতেও চাক না 
শিব ও শক্তির লীলা । 

শিব হতে শক্তি হয়ে অভিব্যক্তি 
একত্রে ষে করে খেলা 1 


আদি স্গি কাজে শিব হৃদি মূলে 
স্ব-ইচচ্ছারই স্পন্দনে । 

আপন শক্তিতে মিজি একত্রেতে 
ীলাফিত সদা ভুবনে ॥। 

এক ছাড়া আর ছুই নাই তার 
একফেতেই তুই রয় । 

সাধন স্ুরতে একে হয় নিতে 
হহ-ই কিন্তু এক হয় | 


যেই তে পথেতে ষাক সাধনাতে 
সকলেই তারে চাষ ॥। 
নিক্ষলুষ হলে সুনৃি খুলিলে 
মায্াপথ ছাড়ে তায় ।। 
তবেই তখন তত্বের স্ষুরণ 
হয্স সেই হৃদি মাঝে । 
জেনো তার আগে যার ভেদ জাগে 


ছুরিছে সে রথ কাজ্জে ।। 





টা অধ 


_সে ঘষে মা সবা-_ 
সেজ্জে কেশে বেশে _জমি দেশে দেশে 
ষশঃ মান খ্যাতি আশে-_ 
সাধু সেজে গুরু সেঙ্জে__আকাঙ্খায় থেকে মসহ্জে 
ভগবৎ-তত্ত্ব কি প্রকাশে ? 
সে ষে গভীরের ধন- সেখানে হলে গমন 
তবে তাহ। ফোটে হৃদাকাশে | 
অন্তরের ধনে পেতে অস্তরেতে হবে যেতে 
সে তত্ব কি বাহিরে প্রকাশে ? 


বাহে শুধু মাতামাতি-_-করিষা। কি দিবারাতি 
অন্তরের পথ পাবে খুঞর্জে? 

ষে “মতি” ষা নিষে থাকে- প্রকৃতির বশে তাকে 
ডুবাইয়া1! রাখে তারি মাঝে | 

সদ্গুরু-কৃপা লভি_নিন্দিষ্ট সাধনে ডুবি 

(নিজে দেখ) কতটুকু হলে অগ্রসর । 

অপরে দেখাতে গিয়ে- ভক্ত যোগী ত্যাগী হয়ে, 
অভিমানে ভর"'না অন্তর || 


যেথা ভর অভিমান কেমনেতে ভগবান 
প্রকাশিবে স্বীয় তত্ব রাশি ? 

এই মায়! অভিমানে _ঢাকিতেছে ভগবানে 
যুগ যুগ “তত্ব-জ্ঞান” নাশি ॥। 

সাধনার জীবনেতে--“ভক্ত” অভিমানে মেতে 
মন তুমি যেওনা বিপথে । 

প্রয়োজন নাহি তার-__তিনি সর্বসারাৎসার 
তারে সদা রাখে হুদয়েতে || 


১ পীত্ও 


১২ 


অবশ্য সে আছে সাথে- জানে, চেনো সাধনাতে 
চিনিলেই লভিৰে তাহারে । 

এ সত্যে বিশ্বাস রেখে-__চেষ্ট। কর পেতে তাকে 
ধরা তিনি দেবেনই তোমারে ॥। 

জেনো তিনি পিপাসিত-__“ভক্ত-সঙ্গ”-আকাঙ্খিত 

তুমি ছুপা গেলে, _-দশ পা সে আসে । 

মিলিলে তাহার সনে- মাতৃ-ন্সেহে সবতনে 

সম্ভানেরে কোলে নিয়ে বসে*॥ 


আমি সেজে-তিনিহ আছেন-_ 


যার যেমন চোখ দেখে তেমন-_ 

বড়ই মজার খেলা । 
খেলুডে হয় সেই একজ্জনই-__ 

এই খেলাটাই তার লীলা ।। 
অবিগ্যারি অন্ধকারে _ 

ভুলিয়ে রেখে জীব সবারে ৷ 


মহাবিদ্যা মা সবারইঃ__ 
একাইৎযাচ্ছে লীলা করে;।। 


সবাই ভাবছে আমিই সঠিক-_ 

বেঠিক এর! সবে । 
এমনি করে বিচিত্রতা -_ 

তার খেলাই এ ভবে || 


১৭৭ 


বছ জন্মের ম্বকৃতিতে-__ 
শ্রীগঙুরুর কৃপায় । 
কোন কোন ভাগ্যবানের - 
লীলা দর্শন হয় || 


যেজন দেখে সেঙজন বোঝে -_ 

তিনিই “আমি” রূপে । 
জগতময্মই পরিব্যা শ্ু-- 

নীরব ও নিশ্চপে || 
*“মহাবিদ্যাঁমী” যাহারে_ 

বিদ্যার কোলে রাখে । 
অবিদ্যা তার স্ুছে গিয়ে - 

“আমির-ন্বরূপ” দেখে || 


সেই আমিটিই কৃষ্ণ কালী _ 
খোদা এবং গড় সকলি । 
এ অবস্থায় না এসে তাই-_- 
আমর করি দলাদলি || 
তাই নিবেদন সবার কাছে-_ 
সাধন যেন হয়না মিছে । 
সত্যের পানে ফিরে দেখ-_ 
তিনি তোমার সাথেও আছে || 


_সত্য সাধন _ 


যেদিন বিশ্বাস হৰে সববাবস্থায় সববভাবে 
সাথে সারে রয়েছে হে হরি । 


১০৪৮৮ 


জেনে ঠিক সে সময় হবে তার সু-উদয় 
দেহ সহ সারা বিশ্ব জুড়ি ॥ 
এহেন বিশ্বাস আসে অতব্বহ্ভানের অভ্যাসে 
ততৎসহ যোগ্য সাধনাক্স ।। 
এ বিশ্ব যে ত্রহ্মময় গুরু ব্রহ্ম হনি হয় 
গুরু ত্রন্দে বদি লক্ষ্য যায় || 


সখ্য দাস্ড মধুরাদি সববভাব নিরবধি 
ক্ষণে ক্ষণে হইবে উদয় । 

যেভাবেই পেতে চাবে দেখা দেবে সেইভাবে 
রবে ঘবে সেই অবস্থায় ।। 

কোথাও রবেন। নেতি সবোতি ফিরিবে মতি 
সব্বশ্বরের সব্বভাব মাঝে । 

সে “ভাব-সাগর” জলে ভাসিবে গো কুতৃহলে 


জীবনের প্রতি কম্ম' কাজ | 


তাই বলি ওহে মন ছেড়ে বাস্ অন্বেষণ 
সাধনায় ফের অন্তরেতে ৷ 

তৎসহ দেখ ভেবে অদৃশ্যে চালায় সবে 
কে বা তিনি জাগ্রত জগতে || 

তিনি আত্ম! তিনি প্রাণ [নন্দ তিনিই হন 
লীলাহেতৃ এ খেল। ভাহারি । 

কেহ কৃষ্ণ বলে তাকে কালী হৃর্গা কেহ ডাকে 
খোদা গড-কেহ বলে হরি ॥ 


_বস্ভবোধ ও বাতববোধ-_ 


কৃষ্ণ কালী শিব বলিলে _ 
তাদের রূপটি মাত্র ফোটে জ্ঞানে | 

বাস্তবে ষে একের প্রকাশ 

এ তত্ব-ভ্ভান পায় কজনে ? 
বাস্তব বোধের অনুশীলন 

খুব কমই দেখা যায় । 
কালী কৃষ্ণের নাম রূপে তাই 

থাকি, অধিক মন্ততাক্স । | 


ধন্ম পথে দলাদালি যত 

এই বন্ভবোধেই আসে । 
বাস্তব-বোধ নাই তেখানে 

সেথায়ঃ- সত্য ন। শ্রকাশে || 
দলাদলির সাধন পথ যে 

ব্যর্থতারহ নামাস্তর । 
জীব-প্রকৃতির অস্থর-ভাবটি 

__না ঘুচলে,- নাই গত্যন্তর || 


স্কুল দেহাদির বাহ্সত্বার, 

বাস্তব-পত্ী যেথা । 
সাধনার পথ ধরে সবাষ় 

আকপতে হবে লেখা || 
যতক্ষণ না বাস্তব বোধের 

হবে উম্মোচন । 
ততক্ষণ নাহম আমাদের 

প্রকৃত সাধন | 


১৮-০ 


এই “ব্যর্থ-সাধন-অভিমানেই* 
মোরা মত্ত থাকি । 
বাস্তব বোধটি চিরকালই 
তাই থেকে যায় বাকি 
তাই প্রথম হতেই বাস্তবতার__ 
অনুশীলন কর । 
অপ্রতিষ্ঠার দুর্লক্ষণরূপ 
অভিমানটি ছাড় ॥ 


ভ্ষ্টব্য 2 আীমছ্ুগবদগীতা র-৭ম অধ্যায় ২৭ মন্ত্র এবং 
৯ম অধ্যায়ের ১১-১২ মন্ত্র ও ক্রমশঃ | 


“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয় || 
পরং ভাবমজানন্তে। মমাব্যয়মন্ুওমম্‌ ॥” গীতা ৭1২৪ 


“অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্নুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানন্তে মম ভূত মহেশ্বরম্‌ |17 ৯১১ 


*«মোঘাশ। মোঘ কণ্মগনে। মোঘজ্ঞান। বিচেতসঃ | 
রাক্ষসীমাস্থরীঞ্চচ প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ 1” ৯1১২ 


_ ইঠ্ে চেনো মন-_ 


গঙ্গার তীরে বাস করে তুই__ 
জলকে খুজে বেড়াস্‌ রে মন” 


১৮৯ 


মা গঙ্গা যে জলেই পুর্ণ” 
জলের খোজ্েই করিস্‌ ভ্রমণ || 
স্নান পান রন্ধন কিংবা 
| প্রক্ষালন আদিতে । 
ঘে কাজেতেই ব্যবহার কর 
হবে সেই জলেতে || 


জল জল শুধু সুখেই করিস্‌ 
জল বস্তি কি,_ বা কেমন । 


শব্দার্থ-বোধ না থাকাতে 

জল নিয়েই ;_ জল ভূক্সিস রে মন এ 
নিজের দিকে দেখ. রে চেয়ে _ 

তুই কেবা- তোর কি পরিচয় । 
সবকেই “আমার-বোধে” ভাবিস-_ 

সেই আমিটি কে-বা কোথায় || 


সেই আমিটিই এই পপ্রাণ-কৃষ” 
“মায়ার-কোলে” বসে আছে। 

মা মা বোলে ভুলিষে মায়ায় _ 

এগিয়ে আয়- প্প্রাণকৃষ্তের কাছে ॥ 

বতই ভুই তার কাছে ষাবি-__ 

তখন মায়্াই আরে। এগিষে দেবে । 

ঠিকানাতে পৌছে গেলে _ 

“প্রাণ-গোবিন্দের” প্রকাশ হবে । 


কালী কৃষ্ণ যে নাম রূপেই 
দেখতে ভারে চাবি । 


১৮৭২ 


সে নিরাকারকেই,__আবেগ মত -_ 

_-_-সাকারেতভেই পাবি ॥. 
তাই শুধু নয্সম এ বিশ্বমজস 

তণলতাম ঘাসে । 
এপ্রমনতর ভক্তঙচো খেই 

হইছ্টেল রূপটি ভালে ॥ 


_ হাাশি-_ 


দিষ্মেছ সাধনা মারবে 
ভব গান শাওযজা। ॥ 
তব সাথে থাকা শুধু _ 
হে কাছে হ্বাওজ্সা। ॥ 
পোষ্ে আছি বোধে থাক 
নহে পৌোতি চাওয়া ॥ 
সকলই তোমার ১ তাই __ 
নহে কিছু দেও ॥ 


যে স্তনে বাজিছে বাশি-__ 
তোমারি যে গান । 

আমি ০সহ বাঁশি ও্রভভ-_ 
ভুমি তোজ তান ॥ 

বাশির শোৌবব শুধু 
বাদকের তলে । 


৭৮৮ ৩) 


তুমি সেই বাদক তাই-_ 
মোরে খন্ঠ করে ॥ 


আাঙ্জ আমি ধন্য তে নাথ 
তব কর ছে । 

এ হ্বদজ্স বশ্পিটি বাজে _ 
তব দেওজা ফুযে । 

আর কিছু চাতিনা শো 
যেমনেতে চাও ॥ 

তামার এ বাম্পািকে __ 
মনি বাজাও ॥ 


_-তোমানি গান বাতে-_ _ 


বাসার কষ্টে হে গান তুমি-__ 
গাইছে। মন স্থলে । 
হে স্বর বাক্ে সকাল পাবো 
শীরব অভ্তহস্পুরে ॥ 
ফখনি-_ “হ্দ্‌্-বাতভাজআনের- 
ভ্বারটি খুলে যাজ্স । 
€ামারহ সই স্গুপটি মাত্র-_ 
তেশখা আস ্রকাশ পাক ॥ 


সই শরেতে মগ্ন হজে 
যাচ্ছি শুখু ভেসে । 


৮ 


ছক্গানিনা হে কোথায় মোরে _ 
রাখবে নিজে শেষে ॥ 


যেথাই রাখো, ববাখ.বে তুমিই- 
আছিও তোমার কোলে । 


এই মিনতি আনাই ও্রভু-_ 
যাইন। যেন ভুলে ॥ 


- শনজ্ন্ধ ছাছি__ 


(নিত তোমার উপশ্ছিত্তি-_ 

এই €দেহ মন্দিরে । 
মন বুছ্ি ইক্ভ্রিম আদি-__ 

তাইতো ক্রিজা কনে ॥ 
এদেল ক্রিজআ্জার বিভিজতা-_ 

০্েটা। প্রকৃতির সংস্কারে : 

সর্ববাবন্থাজ্স “নিত্ঞয সত" -- 

তুমিই ভ্ভ্রিসংসারে ॥ 


ভুমি ছাড়া সব অনিত্য-_ 
সবই মায়ার মাঝে খেলে । 
এ মাস্মাবশে আীবকৃুল সব-__ 
তোমায় থাকে ভুলে ॥ 
বনু জন্মের “নুকৃত্তিফলে"ত 
*গুরির-ককুপপা1, হলে । 


১৮৮৫ 


ভবেই েজন ধীরে ধীরে 
আবনসতিভ শাবি মুতে ॥৪ 


মন বুদ্ধি বিবেক হতে _ 
আহামাআার আবরণ । 
গুরুর কুপ্পাঃ হলেই আবে _ 
বেুমশ2 হজম উন্মোচন ॥ 
তবেই তখন “সত্যি” 
খুলতে থাক্কে ভার । 
নেই দুর্ঘিতে দর্শন করে __ 
স্যর টি' তোমার । 


সবই খাকে এ সংসারে _- 
এখন তেমন আছে । 
০িতরবোধটি” সামনে আে-- 
অআন্নিত্ন যাজ পাছে ॥ 
হেত তবোবধোতি “পাম সতেতল্র”” 
একা হজ শ্রত চোখে ॥ 
তোমার নিত্য-লীলা র-স্বরূপা _ 
এ জীবনেই তেখে ॥ 





ধন্য খায় মানব জীবন __ 
ছুল্ভ বই তরে । 
“ত্বাত্সা” বা “প্রাণকুষ্ও” বাপে 
যে মানবে হেরে ॥ 
তোমার আন্ীম *€প্ম-সাগবে”- 
০পজ্জ সা তলে বায । 
আঅনিনিত্য এই মাজার খেজা-_ 
বাধে লনা ভাহায ॥ 


৮৮৩ 


_ সন্ধান-__ 


পেয়েছি সন্ধান বটে পারিনি তো! যেতে । 
যেতে গেলে সে আমারে টানে পিছনেতে ॥ 
বহু জন্মের সংস্কার সম্মুখে আসিয়া । 

তার বশে আমারে সে রাখিছে টানিযা ॥ 


এটকু বিশ্বাস শুধু আসিয়াছে প্রাণে । 
“গুরু-কৃপাণপার” মাত্র এর সমাধানে ॥ 
সে কুপা যে শতধারে পড়িতভেছে শিরে । 
উপলন্কি কিছু ঘেন হয় ধীরে ধীরে ॥ 


আম্শা করি জ্ঞান পাবে প্রভু তব পদে । 
বাধারে সম্মুখে হেরি প্রাণ মোর কাদে || 
কাদাও তোম।র তরে ওগো প্রাণনাথ | 
আরো আরো কাদাণ্ প্রভু মোরে দিনরাত ॥ 


নয়নের জল ছাড়া ধোবে নং এ বাধা । 
যে “অহং-অভিমানে” পড়ে গেছি বাধা ॥ 
স্থখখ ছঃখ হাসি কানা রূপেতে তোমায় 
দেখিতে শিখাও নাথ সব অবস্থায় ॥ 


আকাশে বাতাসে আর জলে কিংবা স্থলে । 
জীবজন্ত বৃক্ষলতায় ফোটে? মর্্মমূলে ॥ 

জপে ধ্যানে কিংবা কোনে। কন্ম-সম্পাদনে ॥ 
তোমার পরশ যেন পাই মনে প্রাণে ॥ 


১৮৭ 


পুজ পরিজনে ভুমি বিরাজ যেরপে । 

সে রূপ দেখার দৃষ্টি দাও ছুটি চোখে ॥ 
এই সত্যে রাখো প্রস্ভ মোরে এ জীবনে । 
ছববাহু বাড়ায়ে আছে৷ £__জানিহে মরণে 


_বাড়ার হাহাকার _ 


তুমি কেমন করে কাজ করে যাও ভুবনে । 
আমি শুধু অবাক হয়ে দেখ ছি ছুটি নয়নে ॥ 
তোমার স্পর্শে মন ইন্ড্রিয় যে যার সংস্কারে-__ 
নানা নানা কম্মণকারে ফুটছে এ সংসারে || 


বুঝতে তুমি দাও না কারে, -গোপনে যাও খেলে। 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সবাই “আমি” বলে ॥ 
যখনি যার “জ্বান-চক্ষুটি” তোমার কৃপায় ফোটে ॥ 
তোমার লীল। দেই দেখে যায় বিশ্ব-চিত্রপটে ॥ 


নিত্য লীলার “মধু-আব্মাদ” তখন সেজন পাক্স । 
অনন্ত “প্পেম-সিন্ধু” পরে নীরবে ভেসে যায় ॥ 
স্থলদেহ স্যম্নদেহ শেষে কারণ দেহ তার । 
লীলার ব্যাপ্তি হতে হতে হয় সে একাকার ॥ 


স্বাযুজ্য স্বালোকা শেষে স্বারপ্য ভাব এসে | 
ইহলোকে পরলোকে তোমাতেই রয় মিশে । 
স্ৃহ্রলভ এই মানব জীবন তাইতো শাস্ত্র কয় । 
জাগতিক যশ: খ্যাতির তরে “সাধন জীবন” নয় ঈ 


৬৮৮৮৮ 


যেখানে এই লীলার কেন্দ্র_ সেথায় যাবার তরে 
নানা মত ও পথে সাধক তাই সাধন করে ॥ 
পথ চলতে হারায় যেজন গন্তব্যটি তার । 
তেমন সাধন ব্যর্থ হয়ে বাড়ায় হাহাকার ॥ 


্ে্টব্য . 
“তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী, 
অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি ।” 


__রবীন্দ্রনাথ-- 


_ মৃম্ময়-ই চিন্ময়__ 


মুন্য়ীরে ধরে চিন্মক্ীকে পেতে _ 
গভীরে যে পথ আছে। 
হে সাধক ভাই- সেই “সত্য পথে” -- 
ফিরে এস তার কাছে | 
তবেই তোমার দুর্লভ জীবন-- 
সার্থক বলে গণ্য হবে । 
বানা আকর্ষণে সহ জনমে-_ 
কভু তারে নাহি পাবে ।। 


চিন্ময়ীর পরে স্ুম্ময় জগৎ-__ 
ক্রিয়াশীল চিরদিন । 
পরিবর্তনশীল বটে এ. মৃন্মস্্র _ 
হয় না রখনো। লীন | 


১৬০৪১ 


“রাও অপ্পরা। চিন্ময় ম্ুন্সয _ 

উভজযে একত্র মিলন । 
অনস্ভকাল “মা-অনন্ঞমযী”” __ 

নিত্য লীলাস্িত ভুবনে || 


আ্রাকৃক্ শ্রীরাধা রূপে উভাস্েতি_ 
এ নিত্য লীলায্স মত্ত | 
মাজারে আড়াল দিয় লালা করে-__ 
আগে বোঝ প্রেত তত্র 11 
শভ্রেন্ জীবনে গভীর মননে - 
এস মন এহ পরে । 
দেখানো সাধনে বাহ্য- আক ষাণে_ 
পুরিবে না মনোরথে || 


জগতের শ্রাতি অণু পক্ষমাণু-_ 
চিন্মসস বোধে দেখ । 
এ যে অতিত সত্য এ ০ চির নিত -_ 
এ তত্বটি আগে শেখ || 
চিন্মজ্স বিহনে স্বক্মম্সম কঞ্খনো- 
ও্রকটিত নাহি হয । 
চিন্সআ পরশে তবে ম্বন্সমের-_ 
সত্বাটি প্রকাশ্য | 


সে চিন্মম্ম আছে বিশ্ব ব্যাপিমা 
“ঞপাাণ-্বাপোে” তামা তেও । 
তিনিই কৃষ্ণ আত্মা পরমাত্া _ 
“সা” বলেও ভ্ঞাকে কেউ ॥ 


১৯০ 


ইক্ফিয় মাধ্যমে তাহার প্রকাশ - 
প্রথমেই হয় যে ভাই | 
তবেই আমরা এই জগতেরে__ 
শব্দে স্পর্শে দৃশ্যে পাই || 


-_ভাব-ই আব্রাধ্য-_ 


সহঙ্জ্জ বেশে স্ব-নিবাসে -_ 

ফিরে আশজনে মন । 
কেশে বেশে পরবাসে 

কাটছে তোর জীবন । 
হুর্লভ জীবন পেয্েছিস্‌ মন _ 

করে দেখ রে অন্বেষণ । 
সাথেই আছে সবাবল্হায় _ 

সেই পরম “প্রাণকৃষ্ধন”” || 


তারে নিয়েই সব কিছু তোর -_ 

ভারেই ভুলে আছিস রে মন। 
সাথেই পাবি ধন্য হবি _ 

এই সত্যে দৃষ্টি করলে স্থাপন ॥। 
কোথাও তে হবে নারে 

কাশী গয়া বৃন্দাবন । 
হদি-বৃন্দাবনের বন্ধ দ্ধারটি _ 

সাধনায় কর উন্মোচন || 


১৪১৯ 


এই সত্য পৃষ্ি লাভের তরেই__ 

নানা মতে পথে সাধন-_ 
করছে বনু বহু জনেই” 

_ অভিমানে থেকে মগন || 
আমি সাধু আমি ভক্ত _ 

শক্ত শৈব বৈষ্ব-স্থজন । 


প্রস্পরে হেষ ভাবে 
এতেই হচ্ছে ভেদের ব্জন | 


এই তে প্রাণ বা আত্মারূপে _ 
কুকের উপস্থিতি । 
বিশ্বমস্সই সবভতে__ 
তাহার অবস্থিতি || 
প্রকৃতি মাধ্যমে তিনি-__ 
অসংখ্য প্রকারে । 
আপনায় প্রকাশিছে-__ 
এ বিশ্ব সংসারে || 


এ নিত্য-লীজাটি দেখার-_ 
সাধনা না করে । 

প্রকৃতির গুণে যাবা 
হেষ শ্রেয় হেরে 

সেরূপ সাধন তাদের -_ 
ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

যথা ভাব তথ। লাভ __ 
“ভাব-ই” তো আরাধ্য ।।. 





১৯২২ 


১৩. 


-_ সম্যক দৃষ্টি__ 


তার পরশেই “আমি” “আমার” 
করছে সকল জীব-ই 
এমনি করেই লীলা নন্দে-_ 
আছেন “্পরম-শিবই”? ॥ 
শুলদেহ-মন বুদ্ধি আদি-_ 
তাহার পরশ বিনা । 
কারে! কোন প্রকার কাজের-_ 
শক্তি থাকে না ॥ 


মহাশক্তি মা সবাকার-__ 
শক্তিপরশ দিয়ে । 
আপন মাষ্ার অভ্তরালে-. 
খেলছে সবায় নিযে ॥ 
ভেবে দেখার খুব প্রয়োজন -__ 
হুর্পভ এ জীবনে । 
কেমনে তার অবস্থিতি _ 
এই বিশ্ব ভুবনে ॥ 


শুদ্ধচিত্তে গভীর ধ্যানে _ 
গুরুর শরণ নিয়ে__ 
মনের শতেক বাধা ঠেলে-__ 
তত্তের পথে গিয়ে _ 
গুর-কৃপায় এগিষে গেলে 
ফোটে ধীরে ধীরে") 
বহিদৃষ্টি জন্ম জন্মই__ 
বাইরে শুধু ঘোরে ।। 


১৯৩ 


“গভীর চিস্ভাক্স খান যোপ্েতে _ 
বুঝতে চেষ্টা কর । 
এপাণরূপে"০সই “পরম-কুষ্ইগ্ 
এরই দেহের ভিভর ॥ 
তারই মহাঁশক্তি স্পর্শে 
দেহ ইক্ক্রিয় আদি । 
সচল হয়ে সংস্কার মত-_ 
খেলছে নিরবধি ॥ 


জ্ভানাভাবে এই গভীযে__ 

যেতে নাহি পেরে 
সংস্কারের বশে সবাই-_ 

জন্ম জন্ম ঘোরে ॥ 
সুর্লভ জীবন এরই তরে 

আবকতে ফিরে এ সত্যে । 

বাহ দৃঙ্ভি স্থু সাধনে 

আনাতে হবে এ তত্ব 1 


সেই সাধনে সতভৃষ্টি-_ 
খুলবে যখন ধীরে । 
পপ্রাণ-কুষ্ঞেরি” নিত্য লীলা -__ 
ডুব বি মন গভীরে || 
দেখতে পারবি বাহ বাহাহই-_ 
পড়বে বরে তোর নেজ্র 
কুষ্লীলা উঠবে ফুভে_- 
এখানেত সবর || 


১০১ 


এক বুদ্ধা গোস্ালিনী- নাম ভার কমল্গিনী 
পতি পুত্র হীনা সেইজন । 
প্রামের*বাড়ী বাড়ী হতে-_-ভোরে যায় হুধ নিতে 
নদীর ওপারে গিয়ে করে তা বন্টন ॥। 
বাড়ী বাড়ী হুধ দেয় জীঘিকাটি চলে তায় 
বাল্য হতে ঘ্ুহ্ধাবধি এই কম্ম” করি । 
বাস্থদেব রায়ের বাছীী এসেছেন গুরু ভারি 
শান্ত মুক্তি; তসৌম্যরূপ ধারী | 


ছুই তিন দিন পরে -সশ্রদ্ধে প্রণনি তারে 

গোক্ালিনী কহে__ “প্রভু মোর-__। 
আমি*হই অতিদীন।- নিরক্ষর জ্কানহীনা 

কৃপা কণ। দানি, _ভাডো মোহঘোর 11১, 
কিছুটা উদাস ভরে-_কিছু উপেক্ষার স্থুরে 

প্রভূ কহিলেন _“ভুমি রামনাম কর । 
জীবনের কোন কালে _বাধা ব। বিপদ এলে 

নাম সাথে সে নামীরে স্মরো 11৮ 


এই উপদেশ পেয়ে _ বৃদ্ধা গেল মুগ্ধ হয়ে 
ব্বর্গায় আনন্দে তার হৃদি ভরে গেল । 
-মনে প্রাণে হয়ে খুশি-_ নাম জপে দিবানিশি 
নামানন্দ ক্রমে তার অন্তরে পশিল ॥। 
একদা প্রভাত কালে- বড় ও বুগ্ির ফলে 
খেয়া-নৌক। চঙ্গেন। নদগীভে | 
গোক্ান্সিনী নদীতীরে-ভাধিতেছে অশ্রুনীরে 
কেমনে ওপারে আঙ্জি যাই ভুধ দিতে || 


১০১৫ 


এত তুধ নঞ& হবে -শিশু নাহি খেতে পাবে, 
হঠাৎ পগ্রী গুরু-বাক্য” স্মরণে জাগিল। 

তাই এ বিপদ কালে _সুখে “রাম নাম” বলে-- 
হদে স্মরিঃ-নদী পাড়ি দিল || 

সরল বিশ্বাস-ফলে _পার হয়ে অবহেলে 
বাড়ী বাড়ী হুপ্ধ দিয়ে এল । 

রদ্বুনাথ তর্কালঙ্কার -বুড়ি গেলে গৃহে তার 
বিল্ময়েতে তারে জিজ্ঞাসিল || 


“ভূমি তো৷ এসেছ দেখি-__খেয়া নৌকা চলিছে কি 
বুড়ি, তুমি এলে কি প্রকারে ?” 
সবিনষে বুড়ি কহে- “পণ্ডিত মশাই ওহে 
নৌকা কেন ; জন্প্রাণী নাই কোন ধারে ॥৮ 
*শুধু রামনাম নিয়ে__নদী জলে পাড়ি দিয়ে 
এসেছি গো আজি ছুধ দিতে |” 
পণ্ডিত সংশয়ে বলে - “এ হয় না কোন কালে 
তুমি মোরে পারো কি দেখাতে” ? 


সরল সে বুডি কষ_-“এস তুমি মহাশয় 
নাম ধরে যাবে মোর সাথে” । 

উভে নদীতীরে এসে - মুখে নাম লয়ে শেষে 
যাত্রা করে নদী জল পথে | 

বুড়ি মাঝখানে গেলে _ পণ্ডিত হাকিয়া বলে 
“আমি যেরে ডুবিয়া যেতেছি ।”» 

বুড়ি কহে মহাশয়-__মুখে শুধু নিলে হয়? 
বিশ্বাস তো নাহি দেখিতেছি || 


১৪১৬ 


পরণের বস্্রখানি--তভুলেছ কোমরে টানি 
২য়! যদি ভিজ্জেযায়। 

নাম নামী ভেদ নাই__এ বিশ্বাস তব নাই 
অবিশ্বাসে সবই ব্যর্থ হয় |” 

অনেকে সাধনা করে-_ সংশযেই ঘোরে তেরে 
সরল বিশ্বাস নাই প্রাণে । 

বাহিরেতে সাধু সেজে পাপ্তিত্য-গৌরবে মজে 
এ সহঙ্জ ধন তারা পায় না জীবনে ।। 


_-ক্ষ্গপ্রেম পারাবার- 


মহাজন বাক্য »৮-“রাধার ভজন বিনা-_ 
সাধনায় কৃষ্ণলাভ কভু সম্ভবে না |” 
পরঃক্রঙ্গেই কৃষ্ণ কয় শাস্ত্রের মতেতে । 
“নিত্য-রাধা” বিকশিত প্রকৃতি পেতে ॥। 


মহাপ্রেমমজী রাধা, প্রেম আকধণে-_ 
অব্যক্তকে ব্যক্ত করে এ বিশ্ব ভুবনে ॥ 
যোগমায়া মহামায়া হই ভাব নিয়ী | 
ব্যত্তু-অব্যক্তের লীলা! যেতেছে করিয়া ॥। 


যেই ভক্ত যেই রসে চায় আসম্মাদিতে ৷ 
ভাব মত ফুটে ওঠে সেই আধারেতে || 
নবধ। প্রকার ভাব শাস্স্রে মোরা পাই । 
যে ষার সংস্কার মত রাধা ভজে যাই || 


১৪১৭ 


তাই কেহ মা বলিয়া ভাকেন তাক্বাকে 1" 
রসমক্ষী প্রেমমর্ধী বলে কেহ ভাকে 11 
সংস্কার শুদ্ধ হলে ভাব মত তারে । 
ভাসাইয়া দেন “'কুষ্-প্রেস-্পাকাবারে |). 


_ আন্তরিক প্রত্যাহার-_ 

বাহ্য-প্রত্যাহারে আসে না কখনো 

সাধনার সার্থকতা । 
গ্রাহা-বিষযেদে বাহা-প্রত্যাখান _ 

এ নহে শাস্ত্র বারতা 11 
বিষয্স হইতে পলাইয্ী থেকে -. 

ইক্িয় দমন আশে । 
অত্যধিক চাপে ইক্ড্রিয়ে দাবায়ে__ 

ব্রত আর উপবাসে-__ 


পরম সার্থকতা হয় নী লভ্য-_ 

ইক্ড্রিয়ে রাখি অবশে। 
তাহলে দেহের মরণেতে জীব __ 

পেভো তারে অনায়াসে ।1 
বিষয় ও ইক্ড্রিয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে-_ 

যেই অনুরাগ হতে । 
সীতরাগ দিয়! বিষয় ভূঙ্গিয়। 

অনুরাগে হয় ত্যঞ্জিতে ১1 


১৩১৮ 


বাহা-নিগ্রহেতে বাহা-সংস্পর্শ 

বাহে মাত্র লোশ্প পাক । 
রাগছেষ হয় স্ুল্স অতিশয় 

বাহা-আচরণে বিন না হয় ।॥ 
ইক্দ্রিয়ের স্বস্ম রসগ্রাহী-বৃত্তি 


স্রল্মভাবে ভাবা বয় । 
সুযোগ পাইলে সাধক জনারে-_ 


অতলে ডুবায়ে দেয় ।। 


অন্তর সংযমে বিষয় অন্ুরাগ-_ 

ফিরাইয়! বীতরাগে । 
চরম শ্তরেতে ছুই-ই ত্যাগ হলে 

তবেই সত্য জাগে ।। 
বাহো না মাতিয়া, বিষয় লইক্সা_ 

শুধু ভাবকে ত্যঞঙ্জিলে তবে । 

"“বিশ্ব-বিষয়ীকে” বিষয়েরই মাঝে_ 

ছুচোখে দেখিতে পাবে । 


এই দরশন করে আনয়ন-_- 

রাগছেষ শুন্য “আত্মানন্দ” | 
এই আমাই হন, সেই ““প্রাণ-কুষঞ 

ইনিই-_““সচ্চিদা নন্দ”? ॥। 
তাই বাহ হাতে অন্তরের পথে-__ 

শ্রন্ষাসহ যাত্রা হলে । 
গুহা-তত্ব ধরি গেলে অগ্রসরি-_ 

অবশ্য সুফজ্ মেলে ॥। 


১৪১৪১ 


জ্ষ্টব্য £ « আ্রীমন্ডগবত গীতা-__ 
৭ম অধ্যায় -৭ মন্ত্র 


৭ম 59 778 5, 
৯৬ 5 ---২০1২২।৪৯ মন্ত্র 
_শুদ্ধাবোধ-_- 


মন তুই-শুদ্ধ-বোধকে” সঙ্গে নিষে__ 

কর্‌-রে বিষয় আস্মাদন । 
সত্য জানিস, বিষয় মাঝেই-__ 

“বিষয়” করেন বিচরণ ॥। 
ডুবে আছিস অনুরাগ আবর- 

আসক্তিরই অশুদ্ধতায় । 
অনাসক্তির'সাধন বত্বে-_ 

বীতরাগে তুই ফিরে আয় || 


তবেই সে বোধ শুদ্ধ হবে__ 

চিদানন্দ লাভ করিবি। 
যিনি “নিত্য বোধং চিদা নন্দং”-- 

তাহার সঙ্গ তবেই পাবি ॥। 
তার সঙ্গ ছাড়া কেউ থাকেনা 

শুধু মাত্র অশুদ্ধতায় ।__ 
প্রতি অঙ্গে প্রকাশ সত্বেও ! 

প্রই কারণে বোঝেনা ভায় ॥। 


একটু ভেবে বুঝে দেখ মন-_ 
কার পরশে হচ্ছে প্রকাশ । 


১৬০৩ 


এই দেহ সহ*সকল বিষয়__ 
সেই “বোধমযের” স্চ্ছ বিকাশ 
অভ্ভ্ানে-তুই নিচ্ছিস্‌ সবই-_ 


কেবল আমার আমার বলে । 


নৃ্খ ও হুঃতখের তরঙ্গে তাই-_ 
অস্ভতররটি ভোর সদাই দোলে || 


গুরু দত্ত-সাধন পথে __ 
অস্ঠ2করণ শুদ্ধ করে-- 
বাহ্যাকাজক্ষ। ত্যাগ করে তুই-_ 
শুদ্ধবোধে আয়রে ফিরে || 
জগদঠা.রুর কৃপা পাবি-_ 
তিনি ষে তোর সঙ্গে আছে । 


না জানা না বোঝার তরে 
সামনের ধনকে রাখিস পাছে ॥। 


টি সমতা! এ 

হৃদয় আকাশে-_ প্রাণ স্ধ্য হাসে 

মায়া-কুয়াসায়_ দেখিনাকো তায় । 
কুয়াসা কাটিলে__চিদাকাশ ভালে 

সে ক্ডুধ্য প্রভায়- সবই দেখ। যায় ।। 
বিগত আগত- বর্তমানে স্থিত 

ভাহারি লীলায়- প্রাণ ভরে যায় । 
এ কুয়াশা আসে-মায়ারি পরশে 

মা-কে যে ভুলায় _ সেই দেখা পায় ॥। 


২০১ 


মা পথ ভাড়িলে - হ্ৃদরয়েরি মুলে 
প্রাণ-সককজ্জ্যোতি ধরেন আকৃতি | 
ইনি কৃষ্ণ কালী--_-খোক্ষা ও সকব্ি 
যে রূপেতে মতি - ফোটে সে মৃরতি 01 
আসিতে এ বুজে --আমলা সকক্জে 
যথা রুচী মত- সাধনায় রত 
সাধনার মাঝে-সেঙ্জে কোন সাজে 
রয়েছি সতত - বিভেদে নিরজ || 


তাইতো এমনে জীবনে মরণে 

পরেই গতাগন্তি স্যজিছে হুর্গাতি ৷ 
মানব জীবনে -_ মনুষ্যত্বের পানে 

যার ফেরে মতি -০স লভে সদগতি 1।' 
ইক্দ্রিয়ের মতি-- সদ? বাহ্য গতি 

অন্তরে ফিরালে--স্থসাধন বলে - 
_ক্রুমে সে অন্তরে -“সত্য-তত্ব * স্ফুরে 
তত্তবের স্থফালে-_ তবে দেখা মেলে ॥। 


সে সাধক দেখে বিশ্বময় তাকে 
পুত্র পরিজনে_ দেখে সেই জনে । 
জলে কিংবা স্থলে-_স্বীয় হৃদি মুলে 
সর্ববরূপে গুণে__হেরে একই জনে ।॥ 
দেখে বিশ্বময় _ সেরূপ চিন্ময় 
ভালমন্দ তায় -_-সব মুছে যাক্স । 
০ মাধূুধো মিশে ভেদ যায ভেসে 
শুধু সমতায়- প্রাণ ভরে রয় ৷ 





২০৯ 


-_ কে আরমি- 


কে আমি ! এ জিজ্ভাস] জাগিতেছে মনে । 
*দেহ-ঘর” ছাড়া হলে রব কোন্ধানে ॥। 
“নবদ্ধার-গুহে” আছি*-সেই দ্বার দিয়ে-_ 
নিজে-নিজেয় ভোগ ক্রি” মন রাশ হয়ে || 


এই মন এই প্রাণ দেহ বিশ্ব আর্ি। 

সবই মিথ্যা ' আমি ০সথ। নাহি থাকি বদি ।। 
এ আমিটি কে? শুধুই আমারে চিনিতে-_- 
হুর্লপভ মানব জীবন এই ধরণীতে | 


আমারি আভাস্‌ প্রাণ, মম প্রকৃতিরে-__ 
জীলানন্দ-রলাক্তাদে _আত্মাদন করে || 

সুর্য্যের আভাস-_বিশ্বের অন্তরে বাহিরে- 
যেমনে রয়েছে! আমি আছি সে প্রকারে | 


উত্তম পুরুষ আমি, মধ্যম এ প্রাণ। 
দেহসহ স্ুল বিশ্ব অধমেতে স্থান ॥। 
উত্তমই রহিয়া আমি মধ্যম মাধ্যমে । 
এ লীলা বিস্তার করি এই মর্তধামে || 


সদ1 আমি নিলিপ্ত নিগুণ নিরাকার । 
আমারি আভাস হয় এই বিশ্বাকার || 
এ প্রকাশ্য-বিশ্ব মোর নিত্যলীলা-ক্ষেত্র ৷ 
নিজ লীলা নিজে করি স্বমায়ায় মাত্র || 


ফিরিতে বাসনা হলে স্রপের পানে । 
সাধ্য নাই সে মাক্সার আর রাখে টেনে ।॥ 


২০৩ 


তখন স্বধামে থেকে আপন খেলায় । 
সগ্ডলোকে বিরাজিত থাকি ন্ব-লীলায্স ।। 


এ সত্যে আসার তরে মানব জীবন । 
'মনুষ্যত্ব-লাভ করাই - প্রথম সোপান । 
দ্বিতীয় সোপান হ'ল সত্যে লক্ষ্য রাখি-_ 
সাধন করিয়া যাওয়া ;-_ত্যঞ্জি ভেল্-মেকি ॥। 


_কল্ম তান ভক্তি-__ 

ত্যাগের মাঝে যে ভোগ করে-_ 

তাকেই বলে ত্যাগী | 
প্রাণের সাথে যুক্ত যে জন__ 

তিনিই হলেন যোগী || 
“প্্রাণকুষেঃ? যার লক্ষ্যটি স্থির 

তাতেই অনুরক্ত ৷ 

সক্বাবস্থায় স্মরণ যাহার 
সেই প্রকৃত ভক্ত ॥। 


সব ছেড়ে নয্ম এ সংসারে-__ 
করে যে যার কম্ম। 


ম্স” বুঝে কন্্ম যাহার-_ 
সেই পালিছে ধন || 


২০৪ 


কল্মষোগ জ্ঞানষোগ- 
ভক্তিযোগের মাঝে । 
যথাযথ কম্মযো গেই 
তিন যোগই বিরাজে |) 


কম্ম” না করিষা কেহ 

নিষ্ষকাম না হয় । 

নৈক্ষমে না হলে কণ্ম_ 

সাধন ব্যর্থ যায় ।। 

দায়িত্ব আর পরিশ্রমটি__ 
এাঁড়িয়ে বার! ফেরে 1 

সাজ পোষাকে সাধু সেজে__ 

তারাই দুরে মরে |! 


চতুঃবর্ণের নিয্ম মত -__ 
কম্ম করে যাও । 
তত্ব-ভস্তানটি সাথে নিয়ে 
কম্মে যুক্ত রও || 
এ যুক্তত। একনিষ্ঠ__ 
বখন তোমার হবে । 
কন জ্ঞান ও ভক্তিষোগে-__ 


একত্রে পশিবে || 


ভ্রষ্টব্য 5 আীমদ্তগবত-গীতা - 
৪র্থ অধ্যায় ১৮৯ ১৯১ ২০ মন্ব। 
৫ম অধ্যায় ৪? ৫* ৬ সম্ত্র। 


২০৫ 


প্রেম কোকিনক-_ 


সত্যি ভারে চিনবি ঘখন-_ 
মু্ধ হয়ে যাবি । 
খুজতে কোথাও হবে না যেতে__ 
নিজের মাঝেই পাবি || 
নিজের মাঝে ভূবন মাঝে 
তার দর্শন পাবি ষবে। 


প্রমন হর্পভ মানব জনম-_ 
সেদিনরে তোর সফল হবে || 


ঘড় প্রত্যক্স রাখিস মনে _ 
কিছুই পাইনি আামি ৷ 
ব্যর্থ আমার সাজ পোবাকে-__ 
ঘোরাই দিবস ষামি || 
অপুর্ণতায় বৃথা বড়াই-_ 
গোপন অভিমানে | 
সস হতে যে বাধছে মায়া 
স্রল্ল্েরি বাধনে 1 


খ্বাচার পাখী পালাষ যখন-_ 
মুক্ত আকাশে । 


আকাশ' বান্তাস বৃক্ষলতা য়-_ 
যেমনে সে মেশে 1 


অনিবাধ-সঞ্চরণ তার-_ 
যেমন ভাবে তয় । 


“প্রাণকৃষেঞ়? ষে মিশে আছে-_ 
লেও তেমালে বযষ ।। 


২০৬ 


হলুদ জলে ন্লান করেনা 

খাভার মাঝে থেকে । 
কৃষ্ণ রসেই ডুবে সেক্জন _ 

কৃষ্ও সুখেই থাকে || 
দেহের বাধন জীবন মরণ-_- 

ফিছুই লজ্সনা তার | 
কৃষ্ণবোধেই দেখে সেহ্সব 

সব-ই একাকার ॥ 


ম্গুজপ্স্ন্্ বাধন সবই-_ 
কৃষ্ণ হয়ে যায় 
মুক্তি বাধন জীবন মরণ-_- 
সবই কুষ্তময |) 
মা প্রস্কাতির মাসিক জগৎ _ 
হত্জহগালেব মত _ 
রাপাস্তরে ফুটে তখন-_ 
হম্ম ব্য %ত || 


পপ 


তখন তার আর রয্সনা কিছুই -- 
“প্রাণ-কৃষ্ণত »,-_- শুধু রয় । 
এরই তরে সাধন রে মন -_ 
যেন বিপথে না যায় ।। 
হে কুষঞ্ণ করুণাময় _ 
সকল সাধক জনে । 
ভুল ম্বুছে তার কৃপা করে _ 
আনো হে এইখানে || 


ন্‌ গু ৭ লা ক, কা 


আমার গতি যাই করন।-__ 
তুমিই আমার সব । 
আমি আমার-_-সবই তোমার -__ 
জানি,-_ তোমারি ৫বভব ।॥ 
তবুও এই প্রার্থনাটি _ 
জানাই তোমার পদে । 


এই জীবনে ভাসিয়ে দিও-_ 
সেহ প্রেম-কোকনদে || 


_-লীল। সঙ্গিনী__ 


অসংখ্য অসংখ্যঃ--শত অসংখ্য প্রকারে । 
লীলা আস্বাদন তুমি করিছ সংসারে ॥ 
হে প্রাণনাথ ! বন্ধ বহু বিচিত্রতা মাঝে । 


একাই খেলিছ তুমি সেজে নানা সাজে |। 


প্রেমের সাগর জলে আছো তুমি ভেসে । 
আপনি মজিযর়া আছো আপনার রসে ॥। 
মায়া, _লীল। সঙ্গিনী,_-তোমা সাথে থেকে-_ 
জীব-চোখে এই লীল! রাখিয়াছে ঢেকে || 


জীব যবে এ মাযারে মা মা বলে ভাকে। 


মাতৃজেহে মায়া পর্দা খুলে দেয় তাকে || 
তখনি সে জীব প্রাণে “শিব- বোধ” জাগে । 
সেই বোধে তব লীলার পরশটি লাগে ।। 


২০৮ 


বাহিরেতে জীবাকৃতি অন্তরে শিবত্ব ৷ 

মা-র করুণার এই বিশেষ মহাত্মা || 

মাকে ছেড়ে কোন মতে পুরিবে না আশা । 
ভেদ ভাবের সাধনায় মেটেনা পিপাস। || 


যেহেতু ম! ছাড়া লীলার কোন পস্থা নাই । 
সন্বাতে ফোটেনা লীলা, _-শক্তি সেথা চাই ।৯ 
সন্বাঁ সাথে শক্তিযোগে বিশ্বলীল। হয় । 
শক্তিরে ধরিয়া তবে কাছে যাওয়া বায় ॥ 


মায়েরে করিয়া হেল।,_-লীল। আন্বাদন। 
সহন্স-সাধনে হয়ন। সম্ভব কখন্‌ ॥ 

অতএব কৃষ্ণ কালী শিব ছুরগা সবে_ 

সম দরশন হলে তবে তত্ব পাবে ॥। 


তত্বরূপে প্রকাশিলে মাতা তত্বমম্ী ৷ 

তবে হৃদ লীলা ফোটে», শিবত্বতে রহি।। 
“প্র।ণকৃষ্ণ” যে লীলার রসে ভাসিতেছে 
যথার্থ সাধক জনও তাতে ডুবে আছে || 


_টুঁকিটাকি-_১ 


প্রশ্ উদ্ধর 
জলের চেয়ে পাতলা ফি ?""' “জান? 
ভূমির চেয়ে ভারী কি ?""- “পাপ”? 
অগ্নির চেয়ে তেজ কি?" “ক্রোধ” 
কাজলের চেয়ে কালে কি ?-. “কলঙ্ক” 
সমুদ্রের চেয়ে গভীর ফি ?:". “কাম” 
নরকের চেয়ে নিক কি? “ল[লসা” 
সর্বশ্রেষ্ঠ নিন্দনীয় কি ?-- “পরের নিয়ে গৌরববোধ” 
সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাজা কি ?... “অভিমান” 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য কি?... “ঈশ্বরানুরক্তি” 
সবশ্রেষ্ঠ বোধ কি ?... “সব তিনি” 
সব্শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি ?... “আত সন্তুষ্টি” 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন কি ?".. “পরমাত্ম চিন্তা” 
সবশ্েষ্ঠ জ্ঞান কি 1... “সবেতে ঈশ্বরবোধ” 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ কি 1... “ভালবাসা” 
সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তি কি?" “অনাসক্তি” 
সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব কি? “সমদর্শন” 
নরের ভূষণ কি ?-.. “আন্তরিক বিনয়” 
নরের কলঙ্ক কি ?-" “আসন্তরিক দম্ভ” 


_টুকিটাকি-২ 
সৎ এ যার মতি তারে কমু সতি। 
সৎ এ মতি কার প্রেমিক রাধার 
২১০ 


€প্রেম কারে কয় 
বাহ! চোখে পড়ে 
কারে বলে রাধ। 
বু কারে কয় 
কৃষ্ণ কোথা রষ় 
শ্রীকৃষ্ণের কি রূপ 
দর্শন কে পাঞ্জ 
পস্থা কিবা তার 
আত্ম-কৃপা হলে 
আচারেই যে মত্ত 
জাগে যখন বোধে 
শূন্য যেথায় কপটতা 
কেমনে কৃপা জাগে 
মন, মুখ এক হলে 
আভগ্বরে ভূলে 


ভোলা নাহি যায় । 
সং রূপে শ্ফুরে । 

এ প্রেমে যে বাধা । 
সচ্চিদানন্দ ময় । 
বিশ্বস্ভবন ময় । 

তিনি আত্ম-স্বরূপ । 
তার দিকে যে চায়। 
গুরু কৃপা সার । 

গুরু কৃপা মেলে । 

সে বোঝেনা তব । 
আসেন তিনি সেধে । 
জানিও তার প্রকাশ তথা । 
বাহ্যাসক্তি ত্যাগে ৷ 
আত্ম-গুরু-কৃপা মেলে । 
পায়না কোন কালে । 


_ টুকিটাকি_৩ 


জগৎকে বিষম্-বোধ 
দ্বশ্যে কফকোধ এলে 
বিশ্ব তো বিষয় নফ 
কৃষ্ণই বিষয় সাজে 
সঠিক সাধন পথে 
(যেমন তেমনি রয্স 
সব ছেড়ে কৃষ্ণ নল 


স্যজিতেছে অবরোধ 
প্রেম আখি তবে খোলে 
মায়াতে এ বাধ হয়। 
লীলারসে আছে মজে । 
কৃষ্ণ স্ফুরে বিষযেতে । 
হয় শুধু কৃষ্ণময় | 

সবই জেনো কৃষ্ত হয়৷ 


২১৯ 


ভজনের প্রয়োজন 
সব ছেড়ে কৃষ্ণ খোজা! 
অন্তরের সবাবস্থাম়ি 


কৃষ্ণকে প্রাণবোধে দেখ 
প্রাণেতেই সবরূপ খেলে 


প্রাণছাড়া তো রূপ থাকে না 


কৃষ্ণ কে; তা বোঝ আগে 


এই ভেদেতেই পাওনা তাকে 


আছেন বলে তুমি আছে৷ 


আমি আমি এই ষে তোমার 


সাধন ভজন এরই তরে 
আমি সাধু আমি ভক্ত 
তাই বাহ্যাশা। যাচ্ছেনা মন 


সে সাধন অভ্যাসের ফলে 
“সর্প বোধ” ছিল যাতে 
এর আগে অভিমান 

ভেদ ভভ্ভতান যে সাধনে 

হেয় শ্রেয় দরশনে 

এক! কৃষ্ণই এই ভবে 
স্বীয় মায়া অন্তরালে 

হে আমার ভোল। মন 
জীবন সফল হবে 


জীবন্ুক্তি এরে কয় 


২১২ 


সবে কৃষ্ণ দরশন । 
ব্যর্থ সেই কৃ ভা । 
কৃষ্ণবোধে নিতে হয়। 


“কৃষ্ণই প্রাণ” জেনে রেখো? 
প্রাণই রূপের অন্তরালে । 
রূপেই প্রকাশ হয় সেজনা । 
বোঝন! তাই ভেদ জাগে । 
তোমার মাঝেও সেজন থাকে। 
তুমি কি মন তা ভেবেছ । 
সত্যি কিন্ত এট তাহার । 

এ সব তত্ব বুঝিবারে । 

এতেই আছো অনুরক্ত । 

তত্ব ধরে কর সাধন । 


মায়ার বাধ। যাবে চলে । 
“রজ্জুবোধ” হবে তাতে । 
ব্যর্থতায় তার স্থান । 
কৃষ্ণ নাহি রয় সেখানে । 
বিষয় ফোটে সে নয়নে :. 
লীলায়িত সবভাবে | 
খেলে তিনি সৰকালে 1 
কর সত্যে আগমন । 
এখানেই কৃফ্ণ পাবে । 

এ দেহেই সম্ভব হয় । 


_ টুকিটাকি ৪ 


আমি দেহ নই 
আমি নাহি খাই 
আমি নাহি যাই 
আমি নাহি বলি 
কর্ম যাহ] হয় 
ভাল মন্দ যাহ 
আমি নিরাকার 
আম। সাথে বাধা 
কৃষ্ণ ছাড়া নাই 
আমারি গৌরবে 


ষুগল মিলন 
লীল। আন্মাদনে 
হাসি কান্না যাহা 
স্যপি স্থিতি লল়্ 
বিশ্বরূপ যাহ 
ঠাকুরে কুকুরে 
পাখী গান করে 
ফুলের শোভায় 
ন্েহ মমতায় 
মেহের গর্জনে 


বৃষ্টির যে ধারা -. 
এরই যে বাতাস 
স্ধ্যের কিরণে 
সধব স্ৃষমাম্ম 


২১৩ 


দেহ মাঝে রই 
দেহকে খাওয়াই 
দেহ নিয়ে যাই 
প্রকৃতি সকঙ্গি 
প্রকৃতি করয় 
প্রকৃতিই তাহা। 
প্রকৃতি সাকার 
প্রকৃতি শ্রীরাধা 
রাধা কোন ঠাই 
প্রকৃতি সম্ভবে 


মোর ছুই জন 
ভ্রমি এ ভুবনে 
লীল। মান তাহা 
লীলা তেই হয় 
জেনো আমি তাহা 
আমি সবাকারে 
আমারেই ধরে 
আমি থাকি তায় 
মোরে দেখা যায় 


আমিই সেখানে 


নহে আমি ছাড়া 
আমারি প্রকাশ 
আমিই সেখানে 
যে চায় সে পায়, 


শিশু যেমাডাকে 


আমারি প্রকৃতি 
লীলার হৈচ্জবে 
চাদ ও. নক্ষত্র 
জাকাশে বাভাসে 
যে চিনেছে মোরে 


সে দেখে আমারে 
প্রবৃত্তি আবেশে 
আমি জ্ঞানময় 
আমারে হেরিলে 
সেই প্পেম বশে 
এই ভালবাসা 
যশ খ্যাতি লাভে 
বাহো যার মতি 
অন্তরের টানে 
আমারে যেচাষ় 
হলে তত্ব লাভ 
ভাব-মপ্প জন 


নিয়ে সে আমাকে 
লীলাতে স্বীকৃতি 
রছ্ছি হই ভাবে 

জীবাবি (বৈচিত্র 
লীঙাই প্রকাশে 
বৃথা! নাহি ্বোরে 


সবারি মাঝারে 
সে চোখে নাভাসে 
প্তত্ব-জ্ঞানে” পাক 
প্রেমাস্থাদ মেলে 
সবে ভালবাসে 
পুরায় পিপাস৷ 
পুরে না তা ভবে 
পায় না এ গতি 
তবে হেপা। আনে 
সেই তত্ব পায় 
তবে জাগে ভাৰ 
লভে জনার্দনে । 


০১১ 


_টুকিটাঁকি-_€ 
ভাবছো যে সব আমার বলে- যেতে হবে সবকে ফেলে । 


চিরদিনের আছে যেজন-_ভাকে ছেড়েই রয়েছ মন । 
সঙ্গলাভে কিষে হবে--সঙ্গ করলে বুঝবে তবে ৷ 


তার সঙ্গলাভ হয় কেমনে _বাহিরে নয়» মনে প্রাণে । 
প্রথমে চাই স্থবিশ্বাস__বিশ্বাস-ই পায় তার আশ্বাস। 
এসব ঘটে খুব গোপনে _ বহিমুখী পায়ন। জ্ঞানে । 
রিপুর তাড়ন লুপ্ত হলে__অন্তরে তার পরশ মেলে । 
তখন দেখবে সেই চোখেতে-_ তারই লীলা ভ্রিজগতে । 


সুখ হুঃখ আর বেদনা সংস্কারের আনাগোনা । 
যেমন»”গাছের পাতা যত- জন্মায় আবার হয় পতিত । 
গাছটি যেমন ঠিকই ্রাকে_ তেম্নি দেখবে পেলে তাকে 7 
আমিত্টি থাকবেনা আর--সবই তখন দেখবে তাহার । 


আরও দেখবে কেমন করে- যোগক্ষে্ বায় বহন করে । 
ক্রমেই ভাতে ডুববে তখন-__থাকবেল। আর জনম মরণ । 
খুলবে ভখন প্রেমের জাখি _ দেখবে লীলা তাতেই থাকি । 
মানব জীবন ভাই পেয়েছ __ভেবে দেখখ কোথায় আছো। 


মায়ার পারে 
মনে প্রাণে মিলন হলে 


এ বিশ্বটাই হেলে ছৃলে 
সর্ববরূপে সব্ধবকালে 
কৃষ্ণরূপে ফোটে । 
এ কৃষ্ণ রন্‌ সকল স্থানে 
আবাস + হৃদয়-বৃন্দাবনে 
মনটি যদি যায় সেখানে 
লীলা-দর্শন ঘটে ॥ 


২৫ 


বাইরেতে মন বেড়াস্ম বলে 
বুন্দাবনের খোজ না মেলে 
বিষয় নিয্পেইঠ- সত্য ভুলে 
বিষয়ের দোষ গুণই দেখে । 
সাধন মাঝে তাই অনেকে 
হে শ্রেয় ভেদেই থাকে 
তাই অভিমান বাঁধে তাকে 
শ্রেন্ঠভাবে, নিজে নিজেকে || 


থাকেন তিনি সকল স্থানে 
শুধুই রন্না বুন্দাবনে, 
'এ কুষ্ণেরে যেজন চেনে 
সকল নামে রূপেই দেখে । 
কালী কৃষ্ণ শিব-ছ্র্গা খোদা 
একুকেই দেখে সেজন সদা 
সাজ পোষাকের তফাৎটা যা 
এ সত্যে তার দি থাকে ॥। 


গ্রাণই মনের াধ্যমেতে 

লীলায় রত বিয়েতে 

বিষয়ও স্যগি- প্রাণ হ'তে 

শিবই হয় জীব, মায়ার ফেরে । 

মন যদি বায় প্রাণের পাশে 

মায়া সেথাজ নাহি পশে 

সত্য তখন ওঠে ভেসে 

বিশ্ব-দৃশ্ঠেই লীলা! ক্কুরে | 


২৯৬ 


আন্ব্য £- 
৯। এদৈবীহেষ্য। গুণময়ী মম মায়। হুরত্যয়া । 
মামেব ষে প্রপগ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে | 


গীতা ৭১৪ 
২। «তোমায় আমায় মিলন হলে-_ 
সকলি যায় খুলে । 
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে-_ 
ওঠে তখন ছুলে ॥” 
_ রবীক্জনাথ 
আপন জন-_ 


অবোধ মনরে ভুল করিলি 

অতল মিথ্যায় তুই ডুবিলি 

এমন দুর্লভ জনম পেলি 

আদি সত্যের খোজ না৷ নিলি । 

আড়ম্বরটাই করে গেলি 

তোর পরিচয় তুই না নিলি 

হাড় মাসেতেই রইলি ভুলি 

অ!পন জনকে না চিনিলি ॥। 


চির-আপন “প্রাণ-কৃষ্ণকে” 
প্রাণ-বোধেতে নাহি দেখে 
সাধনে তায় দূরেই রেখে 

নিজেই নিজেয় ফাকি দিলি। 


২১৭ 


শ্োনরে দীনের ছুটি কথা 
কষ কি তোর নাইকো হেথা। 
হার দৌলতে তুই সববথ। 
আমি আমার করিস খাজি ? 


কুষ্তই তোল এই প্রাণ হযে 

কক্ষ জন্ম জল্ম তোকে নিজে 

মায়ার পদা আড়াল দিকে 
রালানন্দে যাচ্ছে খেলি । 

সেই আনন্দে ফিরি নারে 

যে বেডাস আঅহংকানে 

“সত্য-আ পান” দে জনাবে-_ 
বুঝতে, সাধন না করিলি ॥ 


সঠিক খপর ক্েনেরে তার 
কাছে যেভে কাদ অনিবার 
ব্যাকুল হলেই,__স্বহস্তে তার 
মাযার পর্দা দেবেন খুলি । 
তিনি যে হন আন্পন সবার 
এ বিশ্বটাই রূপ যে তাহার 
জলে স্তনে ভিনিই সাকার 
প্রাই বোধের পথে আমরে চলি ॥ 


সেই আপনে আপন ৰলে 
আপন বোধে এপিজে গেলে 
মাতৃল্সেহে যাস সে গলে, 
- দেখবি নেবে কোলে ভুলি ॥ 


সই ১৮৮ 


ছ্ষুতে ভোব্ে আবু "বর তক্ডাবে 
সম্প্বক্ক ক্কি নিক্ষিট হতে 
ঘ্বনিষ্ঠ-ত্প্রেম কোথা পাবে, £ 

স্েই ঝেলয্সেই বঞ্চিত হজ 





_ ওু্াতীক্ণ1-__ 
সাড়া! দিচ্ছে] অন্তনেতে 
দেখা পাইনি চোখে | 
উদ্দেশে তাহ প্রণাম করে 
যাচ্ছি দুলে থেকে ॥ 
কাছে শিযে দেখে তোমায় 
হাটি চোখের আলে__ 
আপন বোধে কবে শ্রণাঁষ 
করবে চরণ তলে ॥ 


“আব সার”-ন্আমি” কবে ও্ুজ্ 
হবে সমাপন । 
তোমার হযে ফুটবে কবে 
ছেহ প্রাণি ও অন 
সতেক বাধা সামনে েতকে 
পতখেতে আটকাষ্ ? 
সরিষে তাহ দাও প্রাণনাথ 
নীরব করলাম প্র 


২১০৯ 


নর 


তোরা 


যেই আলোকে করছে৷ প্রকাশ 
'আব্রক্ষ-কীট সবে ' 
সেই *শুভ্র-কিরণ” আমার ছাদে 
্ উঠবে ফুটে কবে। 
এই একটি মাত্র আশা নিয়ে 
তোমার দ্বারের পাশে 
_প্রতীক্ষাতে দিবারাতে 
আছি হে নাথ বসে ।। 


তোমার “সত্যা-স্বরূপ” খানি 

দেখে যাই জীবনে । 
যেই রূপেতে সকল সাজে 

আছে। ত্রিভুবনে || 
যেই স্বরূপে জড় চেতন 

সবই আছো হয়ে । 
দয়া করে হে দয়াময় 

আমায় সেথায় রাখে! নিয়ে | 


সপ নর 


জানিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, 
এ আসে, আসে, আসে । 

যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী 
সে যে আসে, আসে, আসে । 


__রবীজ্নাথ- 


২২৩ 


_ করুণা ধারা 

যেই করুণা গাছের শাখায্স-__ 

ফোটা ও ফুলের মেলা । 
যেই করুণাষ চজ্দ্র ভপান-__ 

করছে হেখায় খেজা! ॥ 
যেই করুনাজ্স খাছ্য যো'গা ও-_ 

শিশু আসার আগে । 
যেই করুণাজ সেহের প্লাবন-- 

মাজের প্রাণে জাগে ॥ 


হে দম্মামজজ তেই করুণাষ্জ - 

অধ পানে চো | 
মাজা মুক্ধ দৃপ্রিটি মোর-_ 

তোমাতে ফিব্রাও ॥ 
এই োখেতে যাই দেখে ০গো।__ 

_ (তোমায় £__-এ প্রাণ ভরে 
“সত্য-স্বরপ”-” প্রাণ হয়ে তে -- 

যাচ্ছে। লীলা করে ॥ 
খুজতে হেন হয়ন। প্রভু 

দিখিদিকে ছ্বুরে । 
তোমার স্বরূপ উঠ্ক ফুটে__ . 

আমার হদয্স, পুরে ॥ 
চল্ম চোখের ভিভর দিযে 

অশ্মে আমার আগো । 
কীট পতঙ্গে ভৈক ভূতে _ 

তোমা দেখি মাগো 


২৯ 





ফেব নকুষ্যন্ে 
শ্প্রাণ আমি” কাহি তোমা হে মন আমার !। 
স্রূপের পানে ফিরে এস এইবার | 
আমি নিত্য আমি সত্য বিশ্বলীলা মাঝে । 
আরো কেন ভুলে আছ অনিত্যেতে মজে ? 


পেয়েছ মানব জনম্ম- হৃর্লভ তা হয । 
তির্যযকের ভাবে ভোলা উচিত তো নয্ম || 
বুদ্ধিরে মাধ্যম করি বিবেক জাগায়ে | 
ক্রমশঃ এসগে। এবে মন্ব্যতহে কফিনে ।। 


এখানে এলেই তুমি দেখিবে নম্মনে | 
স্বপ্রকাশ ভাবে আমি আছি তোমা সনে || 
তোমা ছেড়ে কভু আমি থাকিনা কখনো । 
আমি শিব, কৃষ্ণ কালী খোদা বলে জেনো || 


যে যাহাই নাম রূপের করুক কনা । 


সর্ব উপাদানরাকপে আমিই একক্জনা || 
জেনে রাখো উপাদানে নাহিক গ্রভেদ । 
সম পাশে আসাকালে আনম্মাদানে ভেদ || 


আন্মাদনের পাধ জাগে সং্্কার বশে। 


যথ। সংস্কারে জশীব ফোর কাছে আসে || 
যে বথ! মাং প্রপস্ন্তে তাং তখ্ধৈব ভঙ্জাম্যহুম্‌ । 


বনুরূপে একা জমি, একনেবান্থিতীযম্‌ || 


সমুদ্রে পশিলে যথা নদী হস হারা । 
আ মাতে মিশিলে সবে পা একই ধারা ॥। 


হি 


এথানেতে নাই কোন নামরূপ ভেদ । 
এখানে না আসাবধি-ঘ্ুচিবেনা খেদ্‌ 


_ আষাঢ় আকাশে__ 


অলভর1 মেঘ আবাঢ-আকাশে-__ 

চারিদিক ছেয়ে আছে । 
কাক পাখী সব রয়েছে নীরব- 

মৌন হম বসে গাছে ।। 
ঠাণ্ডা বাতাস ফেলিতেছে শ্বাস _- 

এই বিশ্ব-কালেবরে । 
হেথা কুষগচুডা লাল ফুলে ভরা - 

যেন প্রণশ্িছে নত শিরে || 


সে যেন কহিছে “ওগো ব্িযতম- 
এ মখু-নাধ্য তব-_ 
আকাশ বাতাস ভূবন ভবিষ! 
এষে অক্তি অভিনব ॥ 
শাস্ত মধুর প্রকৃতি বধু _ 
সলভ্জ ভাবাবেোশি 7 
মিশে আছো ভুমি ওগো প্রাণস্বামী 
তোমারে হেরি এ বেশে | 


এমনি কর্সিয়া রয়েছ মাখতিষয়া। - 
আশম্পনাযি ঈীলানন্দে | 


২২৩ 


বিশ্বাতীত হয়ে বিশ্বরূপে রয়ে 
আজীবনের প্রতি ছন্দে || 

বিরবূপে থাকিয়। দেখিনা এরূপ 
রূপময় তুমি ভবে । 

কৃপা কণা দাও দেখিতে শিখা ও-__ 
তোমার এ বৈভবে ॥। 


_ষঘশঃ প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা-_ 
সাধনার মুজ্দ উদ্দেশ্যটি হ”ল-_ 
সত্যের উপলব্ধি ৷ 
উদ্দেশ্য এ নয” যাহা দেখা যায্স-_ 
যশঃ মান্‌ খ্যাতির বৃদ্ধি ॥ 
পক্ষ্য ব। উদ্দেশ্ব্যেই ভুল যদি থাকে -__ 
তাহারে কেমনে পাবে । 
সাধনাবরণে বাহ্য-পিপাসাই-_ 
শুধু মাত্র ঢাকা রবে || 


সত্য যে শাশ্বত নিত্য জাগ্রত 

সৎ চিৎ আনন্দকপোে__ 
অন্তরে বাহিরে বয়েছেন ঘিরে ; 

প্রবৃত্তিতে জীব রয়েছে বিরূপে । 
সাধনার জোরে এ প্রবৃত্তিটিরে__ 

নিবৃত্ত করিতে হবে । 

ভীব্র সাধলাতে আগে সে ভুমিতে-_- 

_- এলে, - তবে অনুভবে পাৰে ।। 


২২৪ 


৫ 


সে বাধা দর্শনে তাহা নিবারণে _ 

দ্বিতীয় স্তরের সাধনে-_ 
শীগুর কৃপায় জাগিবে হিয়ায়-_ 

মুক্ত হবে তুমি কেমনে ॥ 
প্রবৃন্তি বাধন হয় বিমোচন-__ 

যেই মানসিক প্রস্ভতিক্তে-_ 
সে পথ সন্ধান দেন ভগবান-_ 

তেমন সাধক চিতে || 


সে সাধন পথে থাকে সে চজিতে -_ 
প্রবৃত্তির বাধা ঠেলে । 
বাহা-কামনায় তারে ন! ভুলায়__ 
বরং সহায়তা করে সকলে ।৯ 
ক্রমশঃ গহনে ডোবে সে সাধনে -- 
বাহা আকর্ষণ বত-__ 
এই অবস্থায় তার কাছে হয়- 


শৃকরী বিষ্ার মত | 


-_-বৈরাপ্য-_ 
সাধনার উদ্দেশ্যই হ'ল-__ 
“মানসিক উন্নতি 1” 
কভু নয় উদ্বোশ্য তার 
লভিতে আুখ্যাতি 111 


২২ 


তব চিন্মক্স-সত্য, জীবের 5০৪ 


আবাপানলার ধন । 
সাধনে জলভ্িিত্ে হবে-_ 


সেই হারানো লুভন || 





নাঞ্। আজ্তক হযে ভাবে 
শ্গিমআাছি ভুক্লিজআ । 
লাখন্াযক শোতে হবে 


তাহারে ফিরি? 11 
সত্যে না জ্ঞানে যারা 


সাধনাম্ম রত । 
শ্শঃ খ্যান্তি আশে তালা 


ফিন্রিছে নিজ || 


প্থ্গু এ অলেব্র সঙ্গ 
বাহিন্রেতে শগাতি । 
সাধনে ফ্িনাাভে .হাবে- 


অক্ঞরেতে মতি ।॥ 
অস্ভর-গাভ্ভীরে আছে-__ 


০এন আস্ত ৷ 
স্পাস্সের বিধান তাই-_ 


সাধনান জুস )1 


তান্বন তর আলো 
সহায্স ০ হুস্ব। 
সভার সহাজতচ ছাড় 
কেহ নাহি পাজ্স 11 


সই 


এ সত্যটি আগে বুঝে 
সাধন কলিজে 
পপতথভ্রউ হন নে? 

ডিক পাতে চলে 11 


কবজ চধ্গলা মননে 
ধিক ধিক _ 
মিলাইত্তে হে ভান 
সাখেতে আনিকা! | 
কক্চোর আভা আবি 
সলাখনার কলে । 
তিলে ভিজে ব্ফিলিবে ০7 
০সহ সত্য মুলে 11 


অন শেপ্রমান্থাদ ভার-__ 
হনে তে মন | 
বাক্য আকখণ ভবেই-_ 
ক্ুর্ছিতে তব্ধলন || 
€ববাগায তখনি আলা্ে-_ 
- ভাল আগে নম । 
ুবন্বাশ্যেন -ভান্‌ কত 
€বরাগ্ত না হজ ।। 





সী ই, ৯ 


-_ক্বীন ভত্ব-_ 


স্ধ্যের কিরণে এ বিশ্ব ভবনে 
ফুটিছে সকল ছবি । 

শাশ্বত কিরণে দেখি বা ক'ক্জনে 
যা হতে প্রকাশে সবি ॥ 

ধাহার পরশে সকলি প্রকাশে 
প্রকাশ্য বিষয় বত । 

প্রক।শশকৃকে ছেডে প্রকাশ্যকে ধরে 


রযেছি সাধনে রত || 


যাই না গভীরে বাহ পুরে ঘুরে _ 
জন্ম মৃত্যু ফের ভাইতে। কাটে না। 
হাহার প্রকাশে সার। বিশ্ব ভাসে 
সেই পম্ব-প্রকাশে*-ফির্িষা দেখি না ॥ 
আত্ম-জেটাতিতে তবে তো কগতে 
সকলি প্রকাশ পাক । 
এ আত্মাই প্রাণ সর্ববতে রন্‌ 
“প্রাণকৃষ্ণও ভারে কষ ॥ 
ওগ্রাণ কৃষে ছেড়ে লয়ে বিষয়েরে 
শিশু-সাধনাই করি । 
চেষ্টাওতে। নাই শিশুতা নিষ্বাই 
সততই পুরি ফিরি ॥ 
যেই নাম ধরে ভাকি না তাহারে 
সেষে মোর প্রাণ হয়ে 
সফল প্রকারে লইস্। আমারে: 


খেলিছে ! দেখিনা চেয়ে ॥ 


২২৬ 


সুধু ছুটিতেছি লক্ষ্য না রেখেছি 
“মুল-লক্ষের” পানে । 

'ঙ্ক্ষ্যহারা বলে সাধনার কালে 
বিষয়ই রাখিছে টেনে ॥ 

প্রাণ আছে তাই বিষকে পাই 
বিষয় যে হয় প্রাণেরি প্রকাশ । 

বিষয়েতে তাই “কুষ্ত-বোধ” চাই 

বিষয় রূপে যে “কৃষ্েরি” বিকাশ ॥। 


ক্ষুদ্র ক্ষীণাভাস হয় সুপ্রকাশ 
লক্ষ্যে অগ্রগতি হলে । 
যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে 
এ নিশ্চয় সাধন। ফলে ॥ 
বিষয় অস্তিত্ব অসজ্য অনিত্য 
একমাত্র সত্য, প্রাণের অস্তিত্ব ৷ 
-বাহা সাধনায় ভেদ জাগে তায় 


ভেদ-দরশনই হয় হীন তত্ব ॥ 


তুমি+আমি তুমি । 


আমার আমি তোমার ছায়। 
তুমিই হও এই আমির কায়। 
এই জীবনের উদ্দেশ্যটাই-_ 


তোমার মাঝে মিশে যাওয়া । 


২২৯ 


যতদিন এই থাকবে আমি 
দূরে দূরেই থাকবে তৃমি 
কোনরকম সাধন চেষ্টাঙ্-__ 
যাবে না গো তোমায় পাওয়া ॥ 


আমিটিকে চিনলে আগে 

কুমির স্বরূপ তবেই জাগে 

এই আমিটিকেই আড়াল দিয়ে-__ 
ত্মিই করছে! আপন লীলা ॥ 

এই আমিকে যে চিনেছে 

তুমির হদিস্‌ সেই পেরেছে 

তোমার সাথেই একত্বে সে 
এখানেতেই করে খেলা! ॥ 


তুমির মাঝেই হারাস্ম আমি 
তখন কেবল থাকো তুমি 

শুদ্ধাশুদ্ধ ভাজ মন্দ সব-_ 

- দুই-ই হয়ে যায় এক্‌ । 

স্পর্গ নরক পাপ বা পুণ্য 

ছুই তখন হয় একই গণ্য 

লীল] ছাড়া রয্স না কিছুই-__ 

হে মন ! সেই সাধনে থাক্‌ ঈ. 


২৩ - 


_আভয় কো নে-_ 

ফুটবে খন তভোমার আলো 

থাকবেনা আর অগ্ধফাল । 
সেই কিরণের এমনি গুণ 

সব হয়ে বাষ একাকার ।। 
অন্ধকারে দেখি খাহা। 

ভিন্ন-বোধে বিষয় সাঙ্জে। 
তোমার আলোয় চেয়ে দেখি 

খেলছে তৃমিই বিষম মাঝে |॥ 


এখন যারে মুখ্য ভাবি 
ভখন পৌণ হযে বাজ । 
আরও কিরণ প্রথর হলে 
সে গৌণও নাহি রয় 11 
তুমিই থাকে1,”- আর বষ্সনা কিছুই 
স্গুতল শ্ল্মের ভেদ । 
এখন যাহা জড় €চতন 
তখ্খন ছুয্েতেই অভেদ ।। 


এর লীলা»___-এই জগাতেই হয 

জীবের হৃদজআ-বুন্নাবনে । 
ইহাই তোমার নিত্যলী লা। 

শুধু মাজার বশে হয গোপনে | 

এই মা মায়াই মহামায়। 

আবার ইনিই যোগমায্সা 1) 
জীবের মতি গাতি যেমন 

তেম্নি.ধরেন কাযা || 


২৩১ 


এরই মামলার বশে অবশেতে 

কেউ থাকে ভাক্স ভুলে । 
কেউ ধরে সতা- বুঝে তত্ব 

দেখে ছচোখ মেলে । 
মাগো ভোমার করুণাতেই 

সবাই যাচ্ছে খেলে । 
সবাই আছে জ্ভান অজ্জানে 

তোমান্র অভয্ম কোলে ॥ 


_ অন্লাগ ও বীতরাগ-_ 


মা মহামাজা জীবেরে বেধেছে 

রাগ ছ্েষ-ছ্বন্দের বন্ধনে | 
এগুজি সতত স্মজন হতেোছে 

কামাদি রিপুর সঙ্গ গুণে । 
এই জডদেহের মাধ্যমে মাত্র 

ভাবটি বান্ছে প্রকাশ পাক । 

দেহের মরণ হইবে যখন 
সে বীজ অজ্তরে থেকেহ যায় ।1 


পরাগ স্যঞত্জে ছেষ 3 ছ্েষ আনে ছন্দ 
নিষ্তই এখেলা হতেছে ॥ 
এরই বশে জীব জন্ম মৃত্যু ফাদে 
কেবলি স্বুরিয়া মরিছে || 
কিন্তু এ রাগের ছুটি দিক আছে 
অন্থরাগ-বীভত্বাগ । 


১৯৩২ 


অন্গরাগ আীবকে দ্েষ দ্বন্ছে বাধে, 
মুক্ত করে কীতবাগ | 


“এ অভি  স্ঞম্ল্-চিন্তাব্প বিষয় 
স্ছলে ম'জ্জে লাভ হজ্সনা ৷ 
'এ্রই তজ্ববোধ না লভিয্মা সেই 
-__-অভতন্রত্ভ-জনে পায়না || 
বিশ্ব-বিষয় হতে অন্ুরাগটিকে 
ফিরাইলে বীতরাগে । 
ভেমন “সাধক-হ্দাদেততি” ক্রমশঃ 
এই তত্ববোধ জালে ।। 


বিষয় লইয়। বীতরাগ দিস্সা 
০ ই জন ভোগ করে। 
বিষ্য়-ই তখন “বিশ্ব-বিষল্সী” কে 
০দখাইক্সা দে তাবে ॥। 
কাট দিজে কাটা তোবজার পরেতে 
ছুটিকেই ফেলে দেষ্স ! 
তাহারে হেত্রিলে হুই “বাগ” তথা। 
আপনি সুছিয়া যাক || 


শুধু থাকে সেই “পব্রমানন্দ”” __ 
আপনার লীলানন্দে । 
জীবের আ্সগ্ত শিব জাগিস। 
মিশে বজ নিচ্ব“ন্দে । 
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জল্স মৃত্যু পায়ের ভৃত্য 
হুইয়। ভখন থাকে । 
ব্রিজগজে কারোই সাধ্য থাকেনা । 
বাধিয়া রাখিতে তাকে 11: 


_ সঙ্গ তুখ-__ 


চায় অনেকেই পায়না সবাই 

কুষ্ত-সঙ্-ক্বখ | 
বেঠিকানায় পথ চলা তেই 

হতেছে বিমুখ | 
তত্বতঃ তার পরিচয়়টি 

অনেকের নাই জান। ।' 
অজ্জানাতে সাধনে ভাই 

ছল্‌ করিছে নানা ॥। 


হচ্ছে যে ভার নিভ্যলীীলা। 

অনাদিকাল ধরে । 
যথাস্থানে লক্ষ্য দিলে 

তবেই লীলা স্কুরে | 
কৃষ্ণ যে প্রাণ! ভুমি আমি 

প্রাণের মাঝেই আছি । 

জীলার ছলে মাজার বলে 
“প্রাণকৃষেঃ” ভুলে গেছি ।৮ 


০৩৬৩৩ 


সত্য দৃষ্টি দান কাঁরিতভেছই 
ভাব নরদেহ ধারণ । 

সে দৃষ্টিলাভ করার তরেই 

জ্রীসুণ্তি পুঙ্জন । 
সব সাধকই তাহাহ করে 

কৃষ কালী ব্লামকে নিযে 
সত্যি যে চাষ দেখতে তে পা 

দোখেও ভুচোধ্ধ দিযে |। 


একই তত্ব ভিল্স-রসে 

আস্বাদনটি হয । 
সংস্কার বা রুচীমত 

যে রস যেজন চাষ |7 
সখ্য দাস্থয বাৎসল্যাদি 

বস ভিন্ন বটে । 
তন্তবে কিন্ত ভিনি হন “প্রাণ” 

বিন্বা্ষ সববঘটে ॥। 


সর্ববঘটে তিনিই আছেন 

এ সততবোধ ন। এলে 
সাধনার ফল পাওনি কিছুই 

ঘেওন। মন তা ভুলে 1” 
সভ্য করে “সভ্য” আলে। 

সেই সাধনে ফের । 
এতার্দিন বার পাওনি আভাস 

ছচোখে ভাস হের |) 


সই € 


_ জীলার বিলাস-_ 


প্রাণেরি প্রতীক তুমি হে চির মহান । 
তোমারি মুর্তি নাথ এই বিশ্বখান্‌ টা 
মায়ার প্রভাবে আছি খগ্ডতায় ডুবে ৷ 
পূর্ণতার পানে সদ টানিছ হে সবে ।। 


যে ভোমার টানের বশে নিকটেতে আসে । 
তোমার লীলার ছবি তারই চোখে ভাসে ॥ 

'ষে রয্স দূরেতে চাহি দেখিতে না পাল । 

না দেখা, না জানাব তরে ভেদ-ভজ্ভানে বয় ॥ 


কৃষ্$ভক্ত কালীভক্ত শিবভক্ত জনে । 

ভেদ দরশন করে তোমারে না ছ্জেনে ॥ 
তাই তার! থাকে শুধু নাম রূপে ভুলে । 
অবশ্য বুঝিবে তারা সে যোগ্যতা হলে ॥ 


এ নহে তাদের দোষ__ এও তব লীলা । 
যোগ্য করে নিত সবে তব পথ চলা ॥ 
স্তরে স্তরে আনিতেছ ক্রমানক্রমিকে | 
সকলেই আছে নাথ তব চোখে চোখে ॥ 


যে বুঝেছে ধন্য তারি মানব-জ্ীবন । 
বানা নিষে মাতামাতি করে না সেজন॥ 
সে শুধুই 1নষ্সে থাকে প্প্রাণ কৃষ্ণ ধনে ৮ 
কোলাহল হতে দূরে রহে সে নিজ্জণে ॥ 


“গহন গভীর পানে রহে শুধু চেয়ে । 
ডুবিক্পা থাকিতে চাক প্রাণকৃষেঞ্ নিজে ॥ 
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প্রকৃতি প্রকোপে কভু সঙ্গ ছাড়া হলে । 
অভ্ভরে কাদিয়া। বলে “রাখো পদ তলে” ॥ 


মায়িক দর্শন হতে যুক্ত কর মাগো । 

ছুই-ই ঘে তোমাতে খেলে_ এই বোধে জাগো ॥. 
এ বিশ্বে তো। ছুই ভাবে তোমারি প্রকাশ । 
মাকে সম্মুখে রাখি লীলারি বিলাস ॥ 





__ভক্তি-__ 


“ভদ্ভি১ সে তো নফ্ দেখাবার ধন্‌ -- 


নিজে শুধু দেখা যায় । 
“ভক্ত আমি” এই অভিমান যেথা-__ 


ভক্তি সেথা নাহি রয় ॥ 
রাধা,কৃষ্ণ সনে মিজিত '৫যখানে-__ 


সেথায় দৃষ্টি গেলে । 
সে সাধক জনে সেই শুভক্ষণে 

ভক্তি দেবী নেন কোলে ।?, 
দগরশন হলে এ বিশ্ব সেকাজে-_ 


কৃষ্ধময় হয়ে যায়। 
এ ফোটে চোখে এই তিন লোকে 


তার নিত্যই লীলা হয় ॥ 


প্রাণকৃক্ সাথে প্রকৃতি শ্রীরাধ। 

অসংখ্য ভঙ্গিমায় । 
বিশ্ব-লীলাঙ্গনে একত্রে হৃ্জনে 

“নিত্যলীলা” করে হায় ॥ 
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এ লীব7 সুস্ম এ অভি গভীর-_ 
সকলেই পারে না যেতে । 


তাই অনিত্য নরদেহ ধরি-_ 
শিখালেন বৃন্দাবনেতে ॥ 


সে অন্থসরণে ষে সাধক জনে-_ 
নিত্য লীলা পানে ফেরে । 


মায়ার আড়ালে নিত্য তিনি খেলে-__ 
প্রোমের আখিতে হেরে ॥ 


ভাষায্ম ফোটে না এসব তব্ব_ 
উপলন্ধি হলে পাবে। 


সবব অভিমান হলে অবসান- 
যেচে সেবে টেনে নেবে ॥ 


তিনি ঘষে সবার অতীব আপন 
তারই কোলে সবে আছি । 


আপন ভাবিয়া কাছে নাহি গিলে _ 
দূরে খুক্জি মিছামিছি ॥ 


-_ ভিন্মা দাও-_ 
তব দ্বারে আমি কাঙাল হে নাথ _ 
কৃপা কণ। ভিক্ষা দাও । 
গ্রথানে রেখেছ রাজা সাজাইয়া_ 
এ মধাদা কেড়ে নাও ॥ 


সত্যে শৃহ্য-মিথাযায় ভরা 
অনিত্য এ রাজবেশ । 
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পারেনি কখনো, পারিবে না কভু 
নাশিতে ত্রিতাপ-ক্রেশ ॥ 


স্মরণে তোমার শাস্তি পারাবার -- 
তৃমি হে সচ্চিদানন্দ । 
তুমি হে শাশ্বত জীব ঠতন্য-__ 
তুমিই পরমানন্দ ॥ 
প্রকৃতির বশে ইক্জিয অবশে-__ 
বাহিরেই ছুটিতেছে । 
“জীববোধ” তাতে দিবসে ও রাতে-_ 
সততই মিশে আছে ॥ 


এ বোধের তাই যোগ্যতা নাই-_ 
তোমার স্ভাব্ু যেতে । 

গিয়ে তব দ্বারে ফেরে বারে বারে__ 
অনিত্য বিষষেতে ॥ 

পাধ্য মোর নাই নিয়ে ষেতে তারে - 
তোম্বার আনন্দ সভাতে । 

আমি আপহায় তুমি দয়াময়__ 
টেনে নাও তব দয়াতে ॥ 





স্টিক 
তুমিই তো মোরে টানিছ সঞ্জোরে 
অন্তরেতে টান দিয়ে। 
এ বিশ্ব মাঝারে লইয়স। সবারে 
ম্েেতেচ্ছ হে সুর গেয়ে । 
| ২৩৯ 


তব সেই টানে তব সেই গানে, 


বন্দনা করে যাই । 
সকলি তোমার দেওয়া উপচার- 
আমার কিছুই নাই ॥ 
পুস্পাঞ্জলি করে যার পুজা কৰে" 
সেপুষ্প তোমারি দান। 
আমি পুজা করি তব স্থুর ধরি, 
গাহিয়া তোমারি গান ॥। 
হে মোর দেবতা ভরা আকুলতা, 
পুজাটি চরণে নিও | 
জীবনের শেষে কাছে নিয়ে বসে 
প্রসাদটি তার দিও ॥| 
পুজা যে সকলি বুঝি না কেবলি 
বুঝিলে সে পুজ। হয় সফল । 
না বুঝিয়া যদি জন্ম জল্মাবধি__ 
পুজা-খেলা” করি,_সে হয় বিফল ॥। 
যেমনে বা হতে চাহ পুজা নিতে 
তুমি সে ভাবটি দাও । 
ওগে। মহারাজা সবই তব পুজা. 


যে ভাবে ইচ্ছা,__নাও || 
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তে &.: 
হৃদ্‌-বমুনায় উঠছে তুফান 
শুনছি তাতে তোমারি গান 
গানের মর্মে উঠছে যে তান 
বাইরে তাহাই ফোটে ॥ 
যমুনার জল তুমি যে নাথ 
বাতাস হয়ে দিচ্ছে। আঘাত 
ছুই-ই তুমি ! লও প্রণিপাত 
তো-মা-র পাদপীঠে |) 


“«দেহ-আমি” মিথ্যা সে হয় 
তোমাতে যে আমিটি রয় 
সে-আমিই তো হয় সর্বময় 

তার করুণায় এ লীলা হয় ॥ 
লক্ষ্য এলে স্থরের দিকে 
তবেই লীলা ফোটে চোখে 


তার আগে সে ভুলে থাকে 
“মহামায়া মার” হলনায় ।॥ 


তত্র পথে সাধ লে তবে 

লীলাটী তার প্রকট হবে 
পাণ্ডতিত্যে তাক কেউ না পাবে 

শতেক সাধন ভজনে । 

জেনো হে ধীর ভুবন মাঝে 

সে স্মর বাজে সকল কাজে 
জীলাই ষে ভার সকল সাজে 

হচ্ছে বিশ্বলীলার অঙ্গনে 
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সবিনয়ে জানাই সবায় 
কেউ যেন দেখোনা আমা 
দেখতে হলে দেখো তাহায় 
কেমন করে করেন খেলা । 
তোমায় আমায় সবায় নিযে 
সবার মাঝে স্ুরটি দিয়ে 
একা তিনিই যাচ্ছে গেজে 


এই সুর দেওয়াটাই তাহার লীলা ।। 


_নিত্য লীলা 
কৃষ্ে পেতে হলে এসো প্রাণ-মুলে 
কৃষ্ণই হন্‌ প্রাণ! শাস্ত্র তাই বলে । 
এক পশ্রাণোপরে সংখা প্রকারে 
ব্রহ্মাবধি কীট সবে যায় খেলে ॥। 
লীলার কারণে সেই একই জনে 
প্রকৃতি সাজিয়া বিরাজে ভুবনে || 
ব্রহ্মেরই নাম কৃষ্ণ শ্যামা রাম 


সবনামরূপে একাই সে জনে || 


শাস্ত্রের মন্মেতে দেখি বহুমতে 
জলেতে সহজ্জ ; পিপাসা মেটাতে । 
লিরি জিনাত একই হুইরূপে 


বরফে,--শপিপাসা মেটে যে দেরীতে || 
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ব্রহ্ম নিরাকার কিন্ত বিশ্বাকার 
স্ব-প্রকৃতি সাথে লীলাতে রয়েছে । 

স্ুসাধন করে এই বোধে ফিরে 
বিশ্ব-্পীলাঙ্গনেই কেহ বা হেরিছে || 


কেহ অবহেলি দূরে আখি মেলি 
স্ুমুখে ছাড়িজা পিছনে খুঁজছে । 
জলকে ত্যজিয়! বরফে লইয়! 
“ভূষ্ঞা-শাস্তি” চেষ্টা কেহ বা করিছে ॥। 
সেও শান্তি পাবে কিন্ত দেরী হবে 
বরফ গলিয়া! জল হবে যবে । 
এ জটিল পথে চলিতে চলিতে 


পপস্থালন হঝ্ অনেকেরি ভবে ॥। 


সাধন প্রথমে কোন বপে নামে 
ধবিয়। এখানে আসিতে হয়। 
কৃষ্ণই হেথাক়্ প্রাণ হয়ে রয় 
মন তুমি “প্রাণে” হায়ে যাও লক || 
ফুটিবে নমনে সারাটি ভুবনে 
হতেছে প্রাণেরই খেল1। 
বৃক্ষ ও লতাস্স পুত্র ও পিতায় 


কৃষ্ণেরই নিত্যলীল। ।। 
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গতি ও গন্ভব্য_ 
হে মন__ 
চেনোনা জানোন। বলে তাই ছুুরিতেছ । 
সাগরে বসতি করে জল খুজিতেছ ॥ 
সাধু শাস্ত্র হতে “সত্য-পমিচয়” নাও । 
সাধনে, “প্রাপ্তির-বাধা” সরাইযা দাও ॥ 


ক্রমে তব চিত্ত বুদ্ধি বত শুদ্ধ হবে । 
ততটুকু তার স্পর্শ অন্তরেতে পাবে ॥ 

গতি শুধু বাড়ায়োনা ; গন্তব্যে না জেনে । 
বিপরীত গতি হলে পাবে না সে ধনে ॥ 


তিনি যে সবার আপন, সবাতেই আছে । 
অনস্ত অসীম হয়ে _সীমাতে ফুটিছে || 
কাছে ছেড়ে দূরে কেন অনিন্দেশ্য পথে _ 
সহজে কঠিন করে খোজ সাধনাতে ? 


তিনি যে অন্তরতম,_বসতি অন্তরে । 
সবদৃশ্যে থেকে বিশ্বে নিভ্যলীলা করে ॥ 
তোমারও অন্তরে মন তিনি যে রয়েছে । 
সেথা ছেড়ে কোন্‌ দূরে খুঁজিতেছ মিছে ? 


জজৈব-সংস্কার যত তাকেই ধরিয়া । 

যে যাহার ভাবমত উঠিছে ফুটিয়া ॥ 

তার স্পশশ আছে বোধে” তার পানে চাও । 
স্কারকেই ইষ্ট বোধে সদা ডেকে যাও ॥ 
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কৃষ্ণ কাজী খোদা রাম যে ভাবেই চাবে । 
সেথ। দৃষ্টি স্হির হলে- অস্তরেই পাবে ॥ 
তাই বাহা বিষয়্েতে মুগ্ধ না হইয়া । 
ইস্টেরই প্রকাশ বোধে যাও তা দেখিয়া! ॥। 


এতো সত্য*__“ইঞ্ট স্পর্শ তাহাতেও আছে । 
তার স্পর্শ না থাকিলে সকলি যে মিছে ।। 
আর্দি সত্য ! সবকবক্ষেত্রে সকব অবস্থায় । 
অনিত্যে মাধ্যম করি নিত্যই দেখা দেয় ॥ 


সেই “নিত্য সত্য” পানে সাধনেতে ফের । 
“তার তত্ব” জেনে বুঝে মরমেতে হের ॥ 
গুরু কৃপা গুণে বার লক্ষ্য স্থির হয় ॥ 
অনিত্য-পিপাসা নাশে সত্য দৃঙ্তি পায় ॥ 


আশ্ি-তাপে 'জল-অংশ শুকাইয়া গিয়ে__ 
হদ্ধের যেটি “সার-অংশ” বায় ক্ষীর হয়ে ।। 
সাধন প্রভাবে তথা অনিত্য মুছিয়া । 


অন্তর বাহিরে ইস্ট'উঠিবে ফুটিয্া ॥। 


মহাপ্রভুর মহাবাক্য সার্থক তখন । 
দৃষ্টি ধাহা কৃষ্ণ তাহা! হইবে স্ফুরণ || 
যশ অর্থ মানের আশ করিয়া বজ্জন । 
সঠিক সাধন পথে ফের তুমি মন ॥। 
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বুধ সাধন 
তুমি কেমন, কি রূপ তোমার-_ 
পাইনা হদিস্‌ তার 
শাস্টে শুনি তুমি নি ৭ 
তুমি নিব্লাকার ॥। 
কৃষ্ণ কালী শিব. হর্গা রাম 
এরা তবে কে £ 


সবায নিষে ভিন্স-ভিন্স 
শাজ্সও দেখি যে । 


জেগেছে আব্জ এ সংশয় 
দাও মীমাংসা করে । 
শুন্ছি যেন তোমার বাণী-__ 
“এসো একুকে ধরে ॥ 
কিন্ত জেনো এক কখনো 
সব হয় নাকো । 


তখন মাত্র একই সব হয় 
যখন সবেই একৃকে দেখ 


তখন কৃষ্তকেই- দেখতে পাবে 

এী কালী হ্র্গার মাঝে । 
এও দেখিবে এক ব্রহ্ষাই 

আছেন সবই সেঙ্জে |1” 
প্রথম ধাপেই বায়না পাওয়া 

সেই পরমের জ্ভান । 
একিকে ধরে উদ্ধে গেলে 
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জ্ঞানালোকের স্পর্শে খোলে 

প্রেমের নয়ন তায় । 
ব্রহ্ম গুময় সব কিছুতে 

দেখে যায় তোমাক || 
নিরাকারকেই বিশ্বাকারে 

সেই নয়নে হেরে । 
নিগুণপই সগুণ প্রকৃতিতে 

বাচ্ছে ল।লা করে ।। 


এই লীলার তরেই ছুই হয়েছে 
সেই»*__-একই মহাজন । 
যে রসে যেই,- চায় পেতে তা 
তার হম্স তেমনি আস্বাদন 1) 
এরই তরে নানান মত আর 
পথ রয়েছে হেথা । 
এই মত ও পথে ভেদ্‌ ষে রচে_- 
সাধন! তার বৃথা || 


_সংক্ষাব-__ 


মানবের অন্তরে যেই সংস্কার রয় । 

তাহাই ফুটিয়সা! ওঠে সবব অবস্থায় ॥ 

সাধু সাজে যোগী সাঙ্জো হবেনা সে লয় । 
ংসার মাঝেই থাকো নাহি তার ক্ষয় || 


২৪৭২ 


আদি সত্যে ফিরে যেতে এই সংস্কার । 
বাধা ব। সহায়-_-সেই হয় সবাকার ॥। 
জন্ম জন্ম ধরে যদি সত্যে লক্ষ্য রেখে- 
একান্ত সাধন ক'রে, শুদ্ধ হতে থাকে ।। 


বিরূপ সংস্কার নিয়ে পক্বত প্রমাণ | 
মোহবশে সাধু সেজে নাহি পরিত্রাণ | 
যে অবস্থায় যে রয়েছে মনুষ্যত্ব লভি | 
সে গুণে ভূষিত হলে, ক্রমে পায় সবি || 


তিলমাত্র সংস্কার বিমুখী থাকিতে__ 
সে স্বচ্ছ-সত্যের ক্ষুরণ হয়ন। হৃদেতে ॥। 
শুদ্ধ সংস্কার আসে সাধু সঙ্গ গুণে । 
আর আসে শাস্ত্র সঙ্গে” শরণে মননে । 


সেটিকে জমার ঘরে যতনে রাখিয়া । 
পৃর্বটিকে-ভোগে দাও খরচ করিয়া | 
শুদ্ধ সংস্কারে যবে হদি পুর্ণ হবে । 
সর্বব-অবস্থায় প্রাণ কৃষ্ণ” দেখ! দেবে | 


দ্রষ্টব্য ₹__ 
শ্রীমন্তগবদূগীতা ২।১২ 
“নাসতে। বিদ্যতে ভাবে। নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
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২৪৮ 


_ তব্রজ মণ্ডল -_ 


এই দেহ-আজ মগ্ডজে 

এ হদি-ব্ৃন্দাবন তলে 

চকিবশ-গোন্পীসহ খেলে 
“এাণ-কষ্ত মোর । 

এঞ্কৃতি আআ্রীরাধারানী 

কুষ্ণক্তি হলাদিনলী 

কুষ্তত্পেমে পাগল্নিণী 


প্পেমরসে সতত বিভোর 1. 


্রীকৃষ্তেই অস্তিত্ব ভার 
্য্য যথা চজ্হমার 
কুষ্ও সাথেই আ্রীরাধার 

বিরহ মিলনে খেলা । 
প্রাণকৃষ্ঞ ছড়া হলে 
অস্তিত্ব তার নাহি মেলে 
কোনভাবে কোন ছলে 


হয্সন1 এ বিশ্বলীীলা ।॥ 


এ লীলা হতেছে নিত্য 
মাস্জাতে ভুলেছি তত্ব 
হক্ে “আমি ভাবে” সন্ত 
বেছি এখানে । 
সদ্গুরুত পদাশ্রযস 
যাব ভাগ্যে লাভ হজ 
এ জীলা সে দেখে বাজ 
ফোটে হদদি-বৃন্দাবনে ॥। 


২০৯ 


“দেখে কৃষে্র- সব সাঙ্জে 
কীট পতঙ্গের মাঝে 
পুত্র পরিজনে রাজ 
আরো দেখে সারা বিশ্বময় ॥ 
এদেহে সে দেখে যা 
মরণে ও তাতে ব্য 
ভাব মত রস পায় 
সংস্কার যে রসেতে চাষ ।। 


এক তিনি পিতা মাত। 
তিনি ভ্রাতা তিনি ধাত। 
বন্ধন ও মুক্তি দাতা 
অধ্প্িয় ও প্রিয়তম তিনি । 
বিশ্ব হয়ে বিশ্বনাথ 
দীন হয়ে দীননাথ 
শ্রদ্ধা হয়ে প্রণিপাত 
সবেতেই সমভাবে যিনি ।1 


এ হেন সহজ ধনে 
খুজি শৈলে খুত্জি বনে 
অন্তরে খুজিনা ধ্যানে 

জন্ম জন্ম তাই বৃথা ছ্বুরি ৷ 
সেদিকে চাহিনা ফিরে, 
আমিত্বের অহংকারে 
সাধনেও রাখি ধরে 


তাই তারে নিয়ে আছি ভারে ছাড়ি || 


২৫ ০ 


_সমভাব-__ 


আমি অংশ তুমি পুর্ণ_ মাঝখানেতে মন । 
মনই স্যঠি করিতেছে লীলা অগনন || 

তোমারি প্রকৃতি সাথে মিলি একাধারে । 
অসংখ্য প্রকারে লীলা স্ফজিছে সংসারে | 


পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির বশে 

বুদ্ধি ও বিবেকে নিয়ে আছ তাতে মিশে ।। 
অনাদি অনস্ত কাল এমনি করিষা! | 

সহ অবস্থান হেতু রয়েছ সুলিয় 11 


বিরহ মিলনে লীলা তোমারি যে হয় । 
অজ্ভানে বুঝিনা বলে হাসায় কাদায় 11 
সূর্য্য ও কিরণ তার যেমন অভিন্ন । 

অগ্নি ও দাহিকা তার এও নহে ভিন্ন | 


পরমাত্সমাই আত্মারূপে বিরাজিত ভবে 
প্রকৃতির গুণবশে ভিন্ন দেখি সবে ।। 
কায়ারই ছায়াসম_-অস্িত্ব আমার । 
পরিশুদ্ধ বিবেকে ফোটে স্বরূপ তোমার ॥ 


অশুদ্ধ বেবেকে শুদ্ধ করিবার তরে । 
সাধনা করিছে সবে নানা পথ ধরে ॥ 
সবারই উদ্দেগ্য এক- যে কোন প্রকারে । 
এ অশুদ্ধ বিবেকেনে শুদ্ধ করিবারে ৭ 


৫১ 


বুদ্ধি বিবেক যার যত শুন্ধ হইয়াছে । 
“তব-তত্ব” ততটুকু সেই বুঝিয়্াছে | 
অশুদ্ধ বুদ্ধিই থাকে ভেদ ভাব নিয়ে । 
সমভাব-শুণয হেতু বোঝেনা তা দিয়ে || 


_হনীলা রস-_ 


গুরু নারায়ণ বিপদ ভঙ্জন 


বিদ্দ বিনাশন হি 


মনের দৌরাত্ম্য তোমার মাহাত্ম্য 


বাখিছে গোপন করি || 


হে জগতৎস্বামী পাই দেহ আমি 


তাই শুধু ঘুরে মরি । 


তোমাতে থাকিয়। তোমারে ভুলিয়া 


সদ1 বিচরণ করি |। 


তত্-জ্ভানাভাবে থাকিয়। এ ভবে 
রজ্জুতে সর্প দেখি । 
তাই তোম। ছেড়ে মরি বৃথা ঘুরে 
তুমি হাসো,__হৃদে থাকি | 
ওগো ভগবান তুমি মন প্রাণ 
তুমিই এ প্রপঞ্চ বিশ্ব ৷ 
লীলা প্রয়োজনে খেলো নিজসনে 


আমি দেখিনা সে দৃশ্য || 
২৫২, 


শুদ্ধ বুদ্ধি দানে লীলা দরশনে 
তুমি গে। ফিরাও যারে । 

তত্ব-জ্ভান রূপে ফুটিমা নিশ্চুপে 
এ লীলা দেখাও তারে || 

জাগিলে পিপাসা পূর্ণ কর আশ। 
অপিপান্ যারা ভবে । 

তারা মজ্জে বাহো চাহেনা এ গুহ্যে 
তুমি বা কেমনে দেবে ॥। 


সবব শান্তর বলে তুমি সবব মূলে 
দেহ মন প্রাণ তুমি ৷ 

তোমারি মায়ায় জীব ভুলে” তাক 
বলে শুধু আমি আমি ।। 

স্বীয় সাধনাস় সত্যে” যেবা চায় 
তুমিই সে-সত্য যে গো । 

যথা ভাব মত হয়ে প্রকাশিত 


অশভ্তরে তার জাগো ॥ 


তজ্জ-পথ ছেড়ে যারা ঘোরে ফেরে 
স্কল্ম কামনা বশে । 

লয়ে গুণ আশা। যশের পিপাসা, 
“তত্ব” সেথা না পশে | 

যা হয় সকলি লীল1 তা তোমারি 
এ সত্যবোধে যে রয় । 

সে রয় এ ভবে লীল। রসে ভবে 


পরপারেও তাই: পায় ॥। 


স্ই৫৩ 


- ভাব-_ 
তোমায় ছেড়ে থাকি বলে _বাহা খেলায় ভূলে । 
তাইতো! হেনাথ পাইন! দেখা_বিশ্ব লীলার মূলে ॥। 
তাই “সত্য-বোধ” ফোটে নাকো _ আমার চিত্তপটে 
তুমি ছাড়া এ বিশ্বলীল_ কেমন করে ঘটে ? 


হে প্রাণনাথ এমনি করে- খেলতে ভালবাস । 
একাই হেথায় ছুই সাজেতে-_তাইতে। তুমি আস ॥। 
গুণমম়ী প্রকৃতির মাঝে__নিগুণ নিরাকারে- 
থেকেই তুমি,_যেতেছ হে-_এই লীলারঙ্গ করে । 


প্রকৃতির মায়াচক্রে-_নিজে ঘুরিতেছ । 
নিজ লীল। নিজে ভূমি আন্মাদ করিছ। 
একই কালে নানাভাবে নানা দেহে থেকে । 
ভাসিয় রয়েছ তুমি আত্ম-লীলা-স্তুখে ॥। 


চুরাশি লক্ষবার ধরি নব নব দেহে । 

আসা যাওয়া কর শুধু এ লীলার মোহে ॥| 
তোমার যেমনি সাধ জাগিছে যখন । 

সেই ভাব হৃদে লয়ে কর আগমন ॥। 


ছুই নাই,-- এক] তুমি অসংখ্য হইয়া । 
অসংখ্য আমিত পরে মেতেছ খেলিয়। ॥। 
ছুরলভ মনুন্য দেহে ভাব শুদ্ধি হলে। 
বাহা-মোহ ত্যজি ফের স্বলীল।র মূলে || 


নহ৫৪ 


ভাবনেজে দেখে যাও আপনার লালা । 
অসীম অনস্ত বিশ্বে হতেছে যে খেলা ।। 


যেটুকু রয়েছে বাধা এ হৃদয়-কোণে । 
দয়াময় ! মুছে দাও তাহা নিজ্জ গুণে ॥। 


- প্রণাম 


মন তোর প্রণাম যেদিন লগ্ন হবে--- 


ভাহার চরণ তজে। 
সেদিনই তুই পাবি ভারে-__ 


আপন হুদক্স মূলে | 
পণাষ করিস উদ্দেশ্যে তার-_ 


ভাবিস তারে দূরে । 
এ বোধ আজও জাগলো না তোর-_- 
তিনি আন্ছন অস্তঃপুরে 


বিশ্বময় যার পচরুন ্পশ্পল 
সেই চরণের তলে । 
আাগ্রাত-বোধ নিয়ে তথাস্তর 
প্রণাম কর। হলে__ 
প্রণাম সাথে সে প্রশম্যের_- 


তফাৎ ষুছে বায় । 
নিরাকারই সাকার রূত্পেি__- 


তখন শ্রকাণ হয্ম ॥। 


২৫৫ 


এর তত্ব আছে “জীব-্হদয়েইপ-__ 
স্বপ্ত অবস্থাতে |. 
*সত্য-লক্ষ্যে” সাধন যত্বে 
হয় তারে জাগাতে || 
লোক দেখান- দায় সারা রূপ 
বাহ্য সাধনাতে । 
যশ খ্যাতি লাভ হতে পারে-__ 
প্রণাম হয়না তাতে ।। 


_জ্বালার মাঝে শান্তি _ 


মন তুমি কি চেনো তারে” খু জছে। বারে__ 
নানাভাবে আর নানাচারে ? 


সে যে তোমার সাথে--একত্রেতে_ 
মিশে আছে একাকারে ।1 
ক্ষণকালও রযষনা ছেড়ে, 
খেলছে? তুমি তারেই ধরে । 


চেনোন। জানোনা বলেই _ 
দেশ বিদেশে ফিরছো। গ্বুরে ॥। 


বা নিযে মন করছো মনন- 
হচ্ছে ভাতে যে ভাবোদয় । 


প্রাণ বা আত্মার স্পর্শ ছাড়া -_ 
ভাব সেখানে কেমনে বক্স 


২৫৬ 


দেহ দেহী ছুই তে। জিন্জ - 

দেস্বীর স্পর্শ দেহের বিকার । 
দেহ-প্রকৃতির সংস্কারে তাই--- 

ভোমার মাঝে প্রকাশ তাহার ।। 


বিকার নিষ্বেই মত্ত তুমি-- 
তাকাও না তে। ফিরে। 
বুদ্ধি বিবেক এদের তুমি__- 
নাওলা সাথে করে ।। 
অনাপর আর অবৰহেলায়--- 
নিক্ষিয় রয়েছে৷ 
চাইলে তাদের পাবেই হে যন-_ 
দাড়িয়ে আছে পাছে ।। 


এদের নিয়ে খেলা তোমার-- 
করবে যখন শুরু ৷ 
দেখতে পাবে ঠিক তখ্খমই-_- 
সহায় হবেন গুরু | 
গুরুর কৃপায় বুদ্ধি বিবেক" 
হবে ত্বোমার সাথী । 
এ প্রাণ-কৃষ্ণের” তত্ব পাবে 
ঘুচ রে মাতামাতি || 


এই চণ্ঘ্ন চক্ষুর গভীরে যে-__ 
মন্ম-চক্ষু আছে। 
দেখবে তখন সেই চোখে ভায়-- 
সদাই কাছে কাছে ।। 


৮১১৪ 


এও দেখবে কেমন করে - 
স্ুল ও স্ুল্ দেহে । 
তোমার সকল আশাই পুরাক্স _ 
আদর বন্ধ জেহে || 


সুখ ভুঃখ বা ভাল মন্দেক্স_- 

রোগে শোকে সাশ্ুনায় । 
যেই সংস্কার ফুটছে তোমার,__ 

ভার পরশটি পাবে তায় || 
«এ সত্য তখন বুঝবে হে মন-_ 

ভার উপরেই ভাসছে সব । 
এ সবের যে অন্ভূতি-__ 


এটাই হল তার বৈভব ॥ 


যে চেতন.স্পর্শে এরা চেতন-_ 
তার পানে তো তাকাও না মন 
তাকে ছেড়েবিকার নিজেই - 
অগ্ন তুমি সারাটি ক্ষণ । 
শুদ্ধ বুদ্ধি বিবেক দিয়ে__ 
দেখ যদি চেয়ে । 
জ্বালার মাঝেই শান্তি পাবে _ 


সেই শান্তিমজ্কে নিজে ॥। 


২৫৮ 


_তারই কথা-_ 

তিনি তোমার সাথেই আছেন 
তিনি সবার মাঝেই আছেন 
সঞ্চল স্থানেই তিনি আছেন 

আগে এটা জানো এবং মানো। 
এ বোধ নিয়ে চেষ্টা কর 
“ন্থির-প্রত্যয়ে” আগে ফের 
“দৃঢ় আত্ম-চেঙন” ধর 

তার পরেতে “সাধন-যতে” চেনো ॥ 


তবেই যদি তার দেখ। পাও 
কৃষ্ণ কালী যে রূপেই চাও 
যেমন আশা তেমন সাজাও 
তোমার “মানস-মন্দিরে”। 
“আত্ম-চেতন” যেই না ধরে 
হাজার রকম সাধন করে 
ইঞ্টের দর্শন হবেনা! রে 
দ্রেখছি “গীতার মন্ত্র” পরে ॥ 


গীতার মন্ত্রটি £--১৫ জাধ্যায় ১১ মন্ত্র । 
“বতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্বন্যবস্থিতষ্‌ 
যতন্তোহপ্যকৃক্খানে। নৈনং পশ্বস্ত্যচেতসঃ॥% 


৪ 
র্‌ 





২৫৯ 


- জগদধপ,ব-- 

“গুরু”, নামেই জেহ জজালময়ের 

স্মরণ বার না আসে। 
“গুরু” শবে স্থুলদেহ মাত্র-_ 

যার স্মরণে ভাসে ॥ 
বুঝতে হবে এখনও সে 

প্রথম ভাগ পড়িছে । 
অগ্রগতি হয়নিকে! তার ূ 

“সত্য”-_ ঘুমিয়ে আছে ॥। 


সদ্গুরু যে হন জ্ঞানময় 
সে জ্ঞান,--আছে সবার মাঝে । 
ইন্ড্রিয়গুলি বহির্ুখী বলে 
মনটি-_ঘুরছে বাহা কাজে ॥ 
এই বাহা হতে অন্তর পানে 
ফিরলে মনের গতি । 
জ্তানময়ের অনুভবটি 
সহজ হবে অতি ॥ 


সেই স্তর হতে সাধক দেখে 

এই যে জ্ঞানের আলো-- 
আমার মাঝের সুপ্ত প্রদীপ 

ভিনিই জ্বাজিয়ে দিলো ॥ 
এমনি করে জন্ম জন্ম 

নানান দেহ ধনে | 
জগদগ,রুই কাছে নিতে 

যাচ্ছে কপা করে ।! 


২৬০ 


অতএব এই স্থুক্স েহুটি 
ভাক্গই সুজ প্রকাশ । 
এই শুদ্ধবোধে হয় তখনি 
চিন্মমের বিকাশ || 
এখান থেকে দেখলে চেয়ে 
স্ল দেহটির পানে । 
সেই স্হলেতেই-_*চিল্সয়াভা-”, 
দেখা বায় নয়নে || 


তাই শুধু নয এ বিশ্বময় 
সব কিছুরই মাঝে । 
সে দৃষ্টিতে দেখতে ০ পাল 
ীগুরুদই বিন্রাঞজ্জে ॥ 
আরও দেখে যে এক হতে 
বনহুর ব্যাপ্তি ভুবনে ৷ 
সেই বহুল মাঝে একুকে দেখে 
তেমন সাধক জনে ॥ 


_- ৫ তব পান _ 
নিজের গানের কলিগুলি 
নিজেই যাচ্ছে গেছে । 
নিক্জের সুরে নিজেই তুমি 
আছে মোহিত হয়ে ॥ 
পশাছে ভুমি বুঝতে পারো! 
নিজের গাওয়া গানে । 


২৬৯ 


নিহ্জেই হাসি নিত্ছেই কাদি 
সেই স্মরেক্রি-টানে | 


সেখাক্স তোমার সুরের মাঝে 
ছল্দ-পতন ভয়ে । 

আড়াজ দিযে রেখেছ তাই 
মাজা সাথে নিষে |) 


হে প্রাণনাথ লীলা তোমার 
নিত্য হেথায় হয় । 
ত্পেমের আখি বার খুলে দাও 
সেই দেখে জগৎময় ॥ 
হয্সনা তাকে কোথাও যেতে 
দেহের মাঝেই বসে ॥ 
এ সংসার ভবন মাঝেই 
তোমার শলীলারসে ভাসে |1 


_-€তোমার বারতা-__ 


যে টুকু মা দিচ্ছে! আমাম-__ 
তোমার বারতা ৷ 
সযতনে ততট্কুই-_ 


র্রেতখে গেলাম হেথা 1 
২৬২. 


জানিনা কি হবে এসব» 


তোমারি ইচ্ছাক্স-_. 

_- অন্তরে যা ফোটালে মা 

রহিল হেথায় | 
তোমারি এ বিশ্বলীলার-__ 

কোনো প্রয়োজনে 
যদি কভু লাগে কাজ্জে__ 

দিওম! সেখানে ।। 
ফুল যথ1 ফুটে গাছে-__ 


গাছেই শুকাজ । 
কোথাও তোমার পাদে-_ 
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এ ছুয্সের কোথাও নাই-_. 


ফুলের স্বতম্্রতা 
তোমারি ইচ্ছাযক্স সবই-- 


ঘটে যায় হেথা ।। 
এটুকু সার্থক তোর-__- 


তব লীলাঙ্গনে ৷ 
(কঞ্চিৎ বস পান করে 


গোল এ জীবনে ॥। 


_-সব্ধ কারণ কারণমূ-__ 
কাধ্য ও কারণ ছয়ে জগৎ প্রকাশ ৷ 
প্রতিটি কার্য্যেই আছে “কারণ-আভাস”-/) 
২৬৩ 


দর্শণে শরবণে আনে লিদ্রা জাগরণে । 
বিরাজ করিছে “কারণ”, অবশ্য সেখানে || 


অনাদির আছি--নর্ধ কারণ-কারণ । 

তাহার পরশ বিনা সবই অকারণ ॥। 

বাহ্েতে ষে “ব্যক্তরূপ”»_ আব্রহ্গ কীটেতে । 
যা কিছু কাধ্যের প্রকাশ- দেখা যায যাতে-- 


_-পপরম কারণ” ছাড়া কারো সাধ্য নাই-_ 
ব্যক্ত-স্থুল-দেহ ; ফ্রিছু করিবে একাই ॥। 
অতএব যা হতেছে বিশ্ব দৃশ্য মাঝে । 

“অব্যক্ত নিরাকার-কারণ”,_ সব্ধত্র বিরাঙ্জে | 


'ভাহলে মোর এই দেহে অবশ্যই আছে । 
তাহারে চিনিনা বলে কার্যে ছুরি মিছে || 
যেজন চিনেছে তভারে-কাধ্যেরি মাদঝতে-- 
তাহার নিশ্মল-স্পর্শ পায় অব্যক্ততে ॥। 


পরম স্থুখেতে কিংবা চরম হঃখেতে । 
লক্ষ্য তার স্থির থাকে সেই কারণেতে || 
ক্ষণস্থায়ী সুখ হুঃখ জয় পরাজয় |. 

সে “পরম-কারণ” কিস্ত চিরস্থায়ী রয় || 


এ “পরম-রতনস্টিকে যষেজন পেয়েছে । 
ক্ষয় লয় নাহি তার কিবা আগে পাছে ।। 
এপারে ওপারে বক্স কারণেতে মিশে । 
সচ্চিদানন্দ রসেই থাকে শুধু ভেসে || 





৬৪ 


ষ্টব্য ₹- 
“ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্ন বিগ্রহম্‌ । 


অনাদির আদি কৃষ্ণ সবর্ব কারণ কারণম্‌ ।” 
_-বেষ্ঞব শাস্ত্র 


_--পরম প্রার্তি_ 


দেহ দেহী পুথক ভাবে__ 
জ্ঞাননেত্রে যে দেখতে পায় । 
“পরমধন” সে পেতে পারে- 
একান্তই যদি সে চায় || 
স্থল ও স্ঙ্ষ্য ছুয়ে মিলে 
বিশ্বময় যে হচ্ছে খেলা । 
ভিন্ন সত্বা নাই কাহারও-_ 
“এক পরমেরই” নিত্য লীলা ॥। 


মোহের বশে আমরা শুধুই 
ঘটনাকেই নিয়ে_ 
মগ্ন মত্ত হয়ে থাকি-_- 
“পরমকেই” বাদ দিয়ে || 
ঘটনারই মোহ মোদের-_ 
করছে বশীভূত । 
জন্ম মৃত্যুর গতাগতি_ 
তাইতো অব্যাহত ॥। 


ঘটনারি অন্তরালে 
দেহীই নিত্য যাচ্ছে খেলে। 


৬৫ 


এই দেহীর-সঙ্গ কেই বা করি-__ 
ঘটনাতেই খাকি ভুলে | 
বক ভাগো ওগুকফ-কুপাষ় 
দেহীকে যে চেনে । 
সাধনার “মূল-লক্ষ্য”” যে কি 
সেজন মাত্র জানে || 


যার সংস্কার যেমন ভাবে 
দেখতে _ পেতে চাষ । 


এই দেহীই স্বস্সং পরমাত্মা! » 
তেমনি প্রকাশ হয ।। 
এ যোগ্যতা লাভের তরেই __ 
নানা মত ও পাথে-_ 
জগত জুড়ে বহু জনই-__ 
আছেন সাধনাতে || 


গৌোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক ভাব-- 

রয় যে সাধনায় । 
ইহাই হে হয় “পরম-বাধা”৮_ 

তাই “পরম ধন” না পায় 7 
সেই “সবরলকেই” পেতে হলে 

সরল পথে গেলে । 

ক্রমে “অতি সরল” হলে-_ 

তখন দেখা মেলে ॥। 


জন্ম মৃত্যুর ফাস তখনি-__ 
আপনি খুলে যায় । 


২৯৬৬ 


ছ্ে্টব্য £₹- 


কি জীবনে কি ষরণে 

সেই “পরমকে” পায় ॥। 
সতচিদ-আনন্দ নীরে-_ 

তখন সেজন ভাসে । 
ভাসতে ভাসতে অস্তিত্ব তার 

পরমেই যায় মিশে ॥। 


শীমগ্ভগবত গীতা-_-১৩ অধ্যায় ৩৩.৩৪ মন্ত্র । 
“যথা প্রকশয়ত্যেক কৃত্স্গং লোকশিম্‌ং রবিঃ ৷ 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ। কৃতৎসং প্রকাশিয়তি ভারত |" 
“ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্গয়োরেবমস্তরং জ্জান চক্ষুষ। ৷ 
ভূত প্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিছুর্যান্তিতে পরম্” |) 


_-বিবেকের বাণী-- 


যেদিন এ দেহটিকে»-হরিবোল দিতে দিতে-_ 


নিয়ে যাবে শশ্মান ঘাটেতে । 


সেদিন থাকিব কোথা, সে ঠিকানা 


আজও আমি পারিনি জানিতে || 


ঠিকানা কি নাই কিছু ?-_এই প্রশ্বটুকু-_ 


নিয়ত জাগিছে মোর মনে । 


গভীর মননে দেখি, “শাশ্বত-ঠিকানা আছে, 


কিন্তু তাহা! অতি সংগোপনে ।1৮ 


২৬৭ 


বিবেকের বাণী শুনি+-"কআঞজ্জো আছ যেথা 

তখনে ভাহারি কোলে থাকিবে গে তুমি । 
জানোনা চেনোনা বলে সংশক্ষে ছজিছ+ _ 

চিরদিন-ই নিয়ে আছে-হয়ে তব আমি || 
আমিটি সেই পরমা! _ প্রাণরূপে তব-_ 

অনন্ত অনস্তকাল রেখেছে ধরিয়া | 
তারি মায়া প্রকোপেতে-_ শুধু লীলা হেতু__ 

মনে জ্ঞানে তুমি তারে রয়েছ ভুলিয়া ॥। 


পেয়েছ ছুর্লভ এই মানব জীবন _ 

মন বুদ শুদ্ধ করে কর অন্বেষণ । 
এদেরে করিতে শুদ্ধ - বহু মত পথ আছে-__ 

যে কোন একটি পথে করহ গমন ॥। 
সমনস্ক থেকে। সদ।-_বাধা বিদ্ব হতে-__ 

এ পথে অনেক বাধা করে বিচরণ । 
এঁকাস্তিক হয় যদি সাধন! তোমার__ 

প্রাণময়ী মা-ই,--বাধা করিবে মোচন ॥| 


তখন দেখিতে পাবে -আজ যেথ। আছে» 
পরলোকে কারি কোলে-_ নিশ্চিন্তে থাকিবে 
তার লীল। প্রয়োজনে- যেভাবে যেথায় নেবে__ 
আনন্দময়ীর কোলে আনন্দে খেলিবে_ 
এ চির সত্যেরে শুধু হইবে জাগাতে-__ 
মায়াঘোরে সেই বোধ ঘুমায়ে পড়েছে । 
এ সংসারে বহ্ুজন সেই বোধে থেকে-_- 
সংসারে সংসারী হযে কর্দে লিপ্ত আছে &” 





২৬৮ 


- আখও- 

মনের প্রবৃত্তি মত গতি লভে জীব যত 
দেহ-লৌষ্ঠব মত নয় । 

মন বশীভূত করি গেলে তত্ব-পথ ধরি 
অগ্রগতি মত গতি হস || 

প্রথম সাধন কালে সরল-হদয় হলে 
তবে সত্য ফোটে সে হৃদয়ে । 

কিঞ্ি লভিলে তত্ব তবে বোঝে যাহা সত্য 
তার আগে রহে মিথ্যা লয়ে ॥। 


আমি সাধু আমি ভক্ত ভঙ্গিমায় করে ব্যক্ত 
মনে মুখে ভিন্ন ভাব ধরে । 

অহং অভিমান বশে অকুলেতে বায় ভেসে 
বানমোহে শুধু ঘোরে ফেরে ॥ 


হুরলভ জীবন শেষে ভাবমত দেহে এসে 
পুনরায় সেই গতি পায় । 
অতএব বন্ধুগণ. কর সেই অন্বেষণ' 


তত্ব কি এবং কোথায় ॥। 


দেহ দেহী দুইভাবে পরমাজ্মা একাই ভবে 
খেলে এই বিশ্ব-লীলাঙ্গনে ৷ 

রেখেছে মায়াতে ঢাকি তাই মোর ভুলে থাকি 
সত্য তাই ফোটেন। নয়নে || 


সত্য পানে নিরস্তর ফেই হয় অগ্রসর 
এঁকাস্তিক হলে এই প্রাণেরি কৃপায় । 
মায়া তার আচ্ছাদন ধদ্ে কনে উন্মেচন 


বত সুভ্ঞ ; তত কাছে দ্বায়'।। 


২৬৯. 


জীবনেই যায় পেয়ে মরণেও রয় লয়ে 
স্তাহাতেই তার গতি হয় । 
যদিও *এ গুহা-তত্ব কিস্তু ইহা আদি সত্য 
সেই বোঝে ৮_-এ পথে যে যায় ।। 
বোধ ফোটে যেই প্রাণে সেইমাত্র অনুমানে 
কন্ম জ্ঞান ভক্তি কিবা হয় । 
রাগ অনুরাগ আদি যা কিছু ভজন বিধি 
হেথা এলে তা প্রকাশ পায় || 


ইঞ্টে চিম্মক্বোধ আসে সে বোধ প্রাণেতে মিশে-_ 
_ দেখে সে প্রাণেই,_বিশ্বের সত্বাটি ভাসে । 

প্রাণ শৃন্ত দেহ ঘটে কোন কিছু নাহি ফোটে 
প্রাণ ফেরে মনেরি আবেশে ॥ 

তাই অতি প্রয়োজন ফিরাইতে হবে মন 
সাধনায় এই সত্যপানে । 

সনঃ গভি প্রাণ পানে সাধনে যেজন আনে 
তারে তিনি নেন কাছে টেনে ॥। 


তিনি হন পিত! মাতা তিনি হন বন্ধু ভ্রাতা 
ধাতা ভ্রাতা এবং বিধাতা । 
সর্ধরূপে সব্বভাবে একমাত্র তিনিই ভবে 
অতি স্ত্য,- শান্ত্রের বারতা | 
ধারে ভি ধারে পুজি .ইষ্রূপে ধারে খুজি 
সর্ধবভৃতে তিনি হন প্রাপ । 
শ্রাখাক্মাই বিশ্বমাঝে রয়েছেন সব্বসাজে 


কালী কৃষ্ণ খোদা গড +-রাখো এই জ্ছান ॥। 


২৭০ 


“এ সম্য ন! বুঝে যদি সেধে যাও জন্মাবধি 
ভেদ-্জ্ঞান যাবেনা তোমার । 

নামরূপ এ ব্যাহ্, প্রাণই ইষ্ট ; কিন্তু গৃহ 
প্রাণে ফের মন হে আমার ॥ 

'অভ্যাসে বা সাধনায় জেনো প্রাণে ফেরা বায় 
মনই.হ'ল ভার মানদণ্ড 

মনেরে অবশে রাখি বাহা সাধনায় থাকি 


খণ্ডতায় লভ্য নয়,_তিনি যে অখণ্ড || 





_-গুগু অভিমান-__ 

'ভাসিষা। বাতাসে, শ্রবণেতে পশে 
তোমারি কঠধবনি ৷ 

ওরে কাছে আয আমি যে হেথায় 
ডাকৃছো যেন গো শুনি || 

যেন স্বয্যে থেকে বলছে পো ডেকে 
এই তোরে ছুয়ে আছি । 

কাছে ছেড়ে মোরে কোথায় সুদূরে 
খুজিস রে মিছামিছি | 


রয়েছি দৃষ্টিতে সকল স্থগিতে 
আছি স্কুধা ও তৃষ্ণা হজে । 

'আরণে আজাণে পানে ও ভোজনে 
রয়েছি তে! কোলে নিযে । 


২৭১ 


চঙ্গিতে বজিতে জাগ্রতে নিভে, 


আমি নিয়ে আহ্ছি সবে। 
আব্রহ্ষ কীটেতে যে ষার কন্মেতে 
ক্রিয়াশীল তাই ভকে || 
মায়াতে ভুলিয়ে জাজাত ছাড়িয়ে; 
ভাস আমারেই পেভে । 
জলকে ত্যজিয়। ঘটিটি লইয়া 
তৃষ্ণা কি মেটে তাতে £? 
আমি আতআ্াপ্রাণ সবে অবস্থান 
আমারেই বাদ দিয়ে । 
কৃষ্ণ কালীতে নামরূপে মেতে 
আছিস ভেদকে নিজে ।। 
এই যে এ ভেদ আনে শুধু ছেদ্‌ 
সাধনার মাঝখানে 
তাই অভিমান ভেদ্দাভেদ জ্ঞান 
জাগে সাধকেক জ্রান্ছে।। 
স্যপ্ভি ও স্ছিিিতে “প্রাণ কৃষ্ণ», হুতে 
সবই বে প্রকাশ হস । 
এই শ্রাণধন স্বরূপে রন. 
সবারই ই শ্রাণেতেই রয় ।। 
এই *প্রাণ-আ মি” হই “তোর আমি”, 
আমা পানে ফিরে আম । 
আমারে ছাড়ি নাম রূপ নিসা, 


কেহ শা আমারে পাজি ।। 
২৭ 


১৮ 


নাম রূপ ধরে প্রাণ বোধে তারে! 
যে জন সাধনা করে । 

গ্রগাত তা হলে প্রাণ-ই সেকালে 
প্রকাশে সেরপধয়ে। 


মায়া বা অজ্ঞান মাত্র ব্যবধান 
যে ফেরে আমার পানে । 

আমারি কৃপা সেই মায়া তায় 
তখন, আর না টানে ॥ 

ক্রমে ক্রমে তার হাদয়ের ছার 
মুক্ত হয়ে যায় সহজে । | 

পেয়ে আত্ম-জ্কান হইয়া! মহান 


নিদ্বন্ব হয়ে বিরাজে 


ইষ্ট সাথে মিশি রহে দিবানিশি 
ইষ্টময় দেখে নয়নে ॥ 
যা কিছু এ ভবে ইস্ট দেখে সবে 
নিগুণেই দেখে সগুণে ॥ 
জীবের সাধন ইহারই কারণ 
ভেদ দেখে শুধু অযোগ্য যেজন ৷ 
যার। দলাদলি করিছে কেবলি 


“গুপ্ত অভিমানে” ছুম্মাতি সেজন 1). 


২৩ 


বাসুদেব সর্বমিতি-_ 
“ন্ত্যি-সত্য” ধাতে ধৃত তাহ ধন্ম তাহ হর 
ধণ্ম নে কেবলি আচার । 
আচারকে গৌণ করে বিচারের পথ ধরে 
- গেলে, ধন্মলাভ হয় তার || 
“ধর্ম-মল্মম”” কিবা হয় শাস্ত্র বুভাবে কয় 
সে সুলভে করিয়া হুর্লভ। 
হয়ে থেকে ধন্ম ছাড়া “ধর্মন্ধ্বজা” করে খাড়া 
সম্ভবেরে কারি অসম্ভব || 


বুবিতে চাহিনা সার নিযে ফিরি যা অসার 
সরবেতে প্রচারও তা করি । 

নামরূপ-বাহাভাবে অন্তর ভরিয়া সবে 
ধান্মিক সাঞ্জিয়। ঘুরি ফিরি || 

কেহ কৃষ্ণ কেহ কালী নামে ক'রে দলাদলি 
বৈষ্ঞব বা শাক্ত সাজি মোরা । 

সত্য-তত্ব ন৷ বুঝিয়া ছোট বড় জ্ঞান নিয়া 

ধন্মে মাতি হয়ে ধন্ম ছাড়া ।। 


“সববং বিষুময়্ং জগৎ” _“বান্থদেব সববমিতি” 
“ময় ততমিদং সব্ধং৮_ অহমাত্ম। গুড়াকেশ”, 
“ঈশ্বর সর্ববভূতানাং”--“নিতৈব সা জগন্মুণ্তি” 
“অহুং সবেষুভৃতেষু ভূতাত্বাবস্থিত সদা-_ 
তমবজ্ঞায় মাং মর্তঃ কুরুতেহচ্চা বিড়ম্বনম্‌ ।।৮ 


ইত্যাদি _ ( ভাগবত-গীতা চন্তী ) 


২৭$ 


এসব যে শাস্ত্র বাক্য এ তত্বে না রেখে লক্ষ্য 
কৃষ্ণ ভঙ্গি কালী নিন্দা করি । 

সাধকানাং হিভার্থে ব্রন্ম-রাপ তদর্থে 
সর্ববরূপেই বিরাজেন হত্রি 11 

শিশু অ আ পাঠ শেখে অলাবু ও আম দেখে 
অ আকে চিনিবার তরে । 

' আ চেনাই ধন্ম তার নাম রূপ সেই প্রকার 
সাধকেরে সত্যে আনিবারে || 


একমাত্র তিনি সব বিশ্বটাই ভার বৈভব 
_ “প্রাণ-আত্মা” রূপেতে প্রমাণ । 

নিরাকারই সাকারেতে লীলানন্দে আছে মতে 
প্রকৃতিও তিনি নিজে হন্‌ ।। 

বিশ্বে এ যুগল লী হইতেছে ছুটি বেল 
এই লীলা আস্বাদন তরে । 

কুর্লভ জীবন পেয়ে একের আশ্রয় লয়ে 
তাই নর ধন্মপথ ধরে || 


লীলা তত্ব 


নানা নামে নানাকারে 
ছড়িয়ে দেছ আপনারে 
কোলে নিয়ে সকলারে 
নিজ লীলা নিঙ্জে আস্বাদিছ । 


শ্প৫ 


কি বিচিত্র কি অপ্পুর্বব 
ভব লীলান প্রতি পাব 
যেই হৃদয় “মুন্য-গৰ”, 
“লীলা-তত্ব” ০সথা এও্রকাশ্িছ 1৮ 


একমাত্র তুমিই সত্য 
তুমিই আদি গুহ্য-তত্ব 
সাধনে যার হয্স আম্মত্থ 
সবববস্থায় সে তোমাজ দেখে । 
যে বুঝেছে তোমার তত্ব | 
অনিনভ্যতেও দেখে নিত্য 
তার চোখেতে তফ্োাটে সত্য 
তোমাতেই সে ডুবে থাকে |. 


তে ভক্তেকি হৃদয় পুরে 
ফোটো তুমি সববাকারে 
শুভাশুভ তুই প্রকারে 
ভক্তের চোখে জীলাই স্ফুরে ॥ 

সে দেখে ষাকস ভোমার লীলা! 
নিজ্জের সাথে নিক্জের খেলা! 
ব্য-মাক্সাতে আপন তোলা 

_-হয়েই, বেড়াও বিশ্বজুড়ে 1 


এই “দেহ্-মন্দির” মাঝে . 
দেখে আপন ইঞ্উ সাজছে 
তার জীবনের প্রাতি.কাজে 
€তামান পুক্জাই সে করে যায় ॥ 
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সে শবোজেন। বাইরে তোমাক 

নিক্জের মাঝেই তোমারে পা 

আহার বিহার আর নিদ্রায় 
সব্বাবস্থাস্সম তোমাতেই রয় || 


-_প্োপন বিলাস-_ 


হে প্রি গোপনে অনম্ভ ভুবনে 
যে খেলা নীরবে খেলিছ । 
বৃক্ষলতা। জীবে ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবে 
গোপনে যে রূপে রয়েছ || 
সেক্জে বিশ্ব সাজে নাম রূপ মাঝে 
গোপনে নিলিণ্ত থেকে । 
বিশ্ব-চরাচনে লীক্লার মাঝারে 
নীকছ্েেরে নেখেছ ঢেকে ॥। 


অনাদি অক্ষয় শাশ্বত অব্যয় 
০সই নিত্যলীল। মাঝে । 

ভোমারি প্রকৃতি ধরিয়া আকুত্তি 
সান্জিছে আজংখ্য সাজে || 

হয়ে নিরাকার ধরিছ আকার 
আপন প্রকৃতি-পরে । 

সেই বোধে নাথ করি প্রণিপাত 
আব্রন্ম- ও নবে।। 
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তু শুদ্ধ বুদ্ধ নওগতো! আবন্ধ 
শুধু মসজিদে মন্দিরে । 

বার! মত বক্ষ শিশু সাধনাক্ষ 
লীমাবন্ধ তোমা হেরে ॥। 

অসীম হহইয্স। দীমাতে থাকিস! 
স্বগত লীলায্ ভবে ৷ 

হয্সে লীলায়িত করিছ মোহিত 
দেব নর আদি সবে ॥। 


সে লীল। সাগরে ভাসে সেহ নবে 
**বোধ-শুছ্ি” যার হখেছে।। 

গুরু-কৃপা ধরে যে এগুতে পালে 
সবেতে তোমারে হেব্রিছে || 

স্বীক্স দেহে মনে হেরে ই জনে 
তোমারি বিলাস যত । 

এ বিশ্ব জগতে থাকিয়া তোমাতে 


তোমাতেই হয্স-গত ॥| 


--বাভ্ব-- 
বাস্তবকে স্ু-বাস্তবে করিতে দর্শন । 


তাইতো মানবকুলের ধর্মের সাধন || 
বাস্তব এ স্ুলজগৎ ধাতে ধৃত আছে । 
শাস্ত্রের “গুহ্য-অর্থ” ভারে খশ্ম বলজিতেছে 1 
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ধন্ম নহে বাস্তবকে অস্বীকার করা । 

বাস্তব ভাসিছে ধাতে ? ভারে বোধে ধরা ॥ 
আমরা বাস্তববোধে করি য। দর্শন । 
অনিত্য ভঙ্গুর তাহা, ব্যর্থ অকারণ || 


যে বিষয় নিয়ে মোরা ভোগে মস্ত রই । 
অনিত্য অস্থির সেতো।, _স্ফিরসন্বী কই %£ 
যে স্থির বাস্তব-সত্বায়-__অনিত্য বাস্তব-- 
সহস্র ভাঙ]1 গড়া মাঝে হতেছে উদ্ভব__ 


সে নিত্যেরে জানিতে ও করিতে দর্শন । 
তাই এ জীবনে মোদের ধশ্মের সাধন ॥। 
প্রকৃত ধাশ্সিক লভি সেই সুবাস্তবে । 

দেখে যায় নিত্যানিত্যের-লীল। এই ভবে 1 


অনিতঃ বাস্তবে থেকে নিত্যে লক্ষ্য যার । 
চিত্ত বৃক্তি ক্রমে নিত্যেই মিশে বায তার ॥। 
নিয়ত সঙ্গের গুণে মায়ার বাধন । 

একে একে খুলে বায়” মুক্ত সে তখন ॥। 


জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয্া হেথায়্ । 
শাশ্বত বাস্তব সাথে সেথা মিশে বাক্স ।1 
নদী যথা সমুদ্রেতে গতি লাভ করে । 
এ হেন “বাস্তব-দর্শীর”৮ তাই হয পরে |) 
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_--নানব আভিসাহনে_ 


হে চির অক্ষয় ভুমি হে অব্যস্স 
অব্যক্ত সনাতন । 

ভক্তি নত শিরে ঞপণমি তোমারে 
শুদ্ধ হোক দেহমন || 

শুদ্ধ হৃদি মনে তব প্রন্ষুরণে 
মুছে যাক অন্ধকার । 

জ্ঞান ত্রেম চোখে আনন্দ পুলকে 


হেরি তব বিশ্বাকার ॥। 


বে গহন পথে নিজ্ঞানন্দে মেতে 
করিছ গুগু লীলাভিসার । 
সেই অভিসাতে সাথী কর মোরে 
স্ুচুক,_ এ মিথ্যা আমি ও আমার || 
'তব লীলানন্দে আমারে নিছণন্দে 
সমতায় রাখো এনে । 
বাহা কোলাহলে নাই বা ভুলালে 


ননবে লওগো। টেলন »। 


- ভ্ততুব- টি 


“পতৎ”-জ্ঞানকেই “তত্ব-জ্ঞান” কর 
এ বিশ্বমগুলে “সৎ-ই” ভৎ হয় 
““তত্ব-জ্ঞান হীনে” আধারেই বম 
তত্ব-জন্তান লাভ তাই প্রয়োজন । 
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সাধুসজ জন প্রথম সোপান 
মুক্ত হস্স সবার সব-অভিমা ন 
শুদ্ধ চিন্ত মাঝে ফোটে সেই জান 
জ্ভান হতে ভক্তির হয় প্রন্মুরণ ) 


ভক্তি নহে শুধুই কথার কথা 
বন্ধ্যার হয্সন। কভু প্রসব ব্যাথ। 
ভক্তি ভক্তি মুখে বলিয়া সবথা 

জ্কান হানে ভক্তি পাজন। | 
তত্ব জ্ঞান নহে শু নীরস 
“তৎ» মাঝেই আছে+” শুদ্ধ-প্রেমরস+ 


তত্বত্ভ জনেই পা সে পরশ 
আঅনির্দেশ্যে চেয়ে রয়না || 


জ্ঞান ভল্ভি দৌহে সংযুক্ত সদাই 
ভক্তি রক্ম নাকে।,_-জ্জান যেথা নাই 
জ্ভানছ “তত” এর তত্ব জভিক্মাই 

স্বর্ডভ্তিতে সেবা করে । 
সবময় সেই সত্য-সনাতনে 


জ্ঞানই ভারে দেখে প্রেমের নয়নে 


সবকর্মে পুজা করে সঘতনে 
সত-চিৎ-আনন্দে ধ'রে 11 


স্ুল স্ুল্প্প আর কারণ রূপেতে 

তত্বজ্ঞানী পাক্স তাহারে দেখিতে 

'বিশ্বেশ্বরে দেখে বিশ্বের মাঝেতে 
আরও দেখে দেহে মনে । 
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জন্তান ও প্প্রেম-নেত্র যাহাতেই পড়ে 

প্রাণকৃষ্ণ-লীলা তাহাতেই স্ফুরে 

“ীলা-রস-স্থধা” সাগরের পরে 
ভাসে সে ভশুদ্জনে | 


রাত] ৫৩০০০-্সকত দিতি আরা তউরিজজরন। 


_ স্ধার্শব-_ 
সাধন উদ্দেশ্য হল আমির বিনাশ । 
আমির বিনাশে হয় গুরুর বিকাশ ॥ 
গুরু ব্রহ্ম। গুরু বিষু্ গুরু মহেশ্খর । 
“আআ মি-যুক্তু” চোখে গুরু হন্‌ সুগোচর ॥ 


“মিথ্যার-আমিতে, দৃষ্টি র্ছধ হয়ে আছে । 
তাই ভিনি অগোচর ;£ থাকিয়াও কাছে ॥ 
মিথ্যা-আমির অহংযেতে জীব মায়া বশে |. 


জন্ম মৃত্যুর ছ্বুণিপাকে ঘ্ুরিছে অবশে ॥ 


তত্ব-পথ ধরে গুরু কুপা করি সার । 
পাথিব আকাজক্ষ1 মুক্ত সাধনা যাহার ॥ 
সব্ব অভিমান-শুহ্ঠ হৃদয় যখন । 

অবস্ঠ গুরুর-কুপা লভিবে সেক্জন ॥ 


ক্ষুদ্র তুচ্ছ আকাত্ক্ষায় সাধনাভিমানে ॥ 
বাহ্য-সাধনাতে কেহ পাযনা সে ধনে ॥ 
জাগতিক যশ খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে । 
অনেকেই দে সাধনে শৌছাইতে পারে & 
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কিস্ত সে পরমাস্থাদে থাকিয়া বঞ্চিত । 
বিষয়ের *বিষ-রস” পানে থাকে রত ॥ 
«প্রাণ-কৃষ্-রস-ম্ুধার” স্বাদ নাহি পায় । 
নুধার্ণবের “শুষ্-চরেই” স্বুরিয়া বেড়ায় ॥ 


রাতের 


_ সম্মিলন ক্ষেত্র 


খু'জিস ধারে চিনলে তারে-__ 
মুগ্ধ হয়ে হাবি। 
নয় সুরে, _অন্তঃপুরেই-__ 
খুজলে তারে পাবি || 
সে অখগ্ডকে খণ্ড করে-_ 
শিশুতার এই সাধনায় । 


আজে যদি ডুবে থাকিস্‌্-_ 
কেমন করে চিন্বিরে তায় ।) 


সে যে সদানন্দ,_ নিত্যানন্দে-_ 

নিত্য লীলায় মগ্ন আছে। 
সাগর মাঝে বাস করে মন-- 

জল খু'জে তুই বেড়াস্‌ মিছে । 
অজ্ঞান্তায় অন্তরে তোর _- ্‌ 

যতেক ভাবের হচ্ছে উদয় । 
স্ব-প্রকৃতির ভাবের মাঝে 

তার লীলাই যে হচ্ছে হেথায় ।॥ 
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এমুনি করে তেই অথ 
এক অখ্বও ভুবন মাঝে | 
সৎ-চিৎ-আনন্দমস্সই-- 
নাম কূপেছে আছেন সেজে || 
তারে চিনতেই সাধন সবার-_ 
নানা মত ও পথ ধরে । 
বাহাচারেই মত্ত থেকে-- 
চিম্বি তারে কেমন করে? 


সে রসময়ের রস-আস্বাদ-_ 

এই চিত্ত যখন করবে রে তোর । 
কৃষ্ণ কালী খোদা গডের -__ 

সববাস্থাদে থাকবি বিভোর ।। 
সব রূপেতেই প্রকাশ বাহার - 

০ে থে বিরাট সে অন্ত | 
সকল রসেই পুণ সে যে-_ 

কোথাও নাই তার আদি অন্ত || 


প্রাণ বা আত্মা তোর বা সবার-__ 

সে অখগুই হযে আছে । 
ধরে প্রথম কোন একৃকে_ 

ফিরে আম মন প্রাণের কাছে ॥। 
পাধন যখন শুছা। হবে 

শুদ্ধ-চিন্তে চাইলে ভারে । 
যথা রুচীই প্রকাশ হবে 

বিমুখ সে করেন। কারে ॥। 


২৮৪ 


স্তান্প পঞশ ধখন পাবিরে মন 

সবায় পাবি তালি মাঝে । 
শুধু বাধাটুকু মুছে গেলেই-_ 

দেখবি তারে বিশ্বসাজ্জে 1 
সেই প্রেমময়ের প্রেম সাগরে-__ 

ভাস্বি বখন তুই ওরে মন ॥ 
মক্কাকাশী-বৃন্দাবনের-__ 

দেখতে পাবি সম্মিলন | 


-_ অন্ন বস__ 


চিনিনা তোমারে তাই এ সংসারে 
জ্রমি শুধু আধারেতে । 

চিনি বা না চিনি জানি বা নাজানি 
তুমি কিস্ত আছে সাথে || 

নয় শুধু সাথে আপন মাম্সাতে 
স্ব-কার্পিত “আমি” সেজে । 

অন্তরে বাহিরে তুমি সববাকারে 
লীলায়িত বিশ্ব মাঝে ॥। 


সে আঙ্িটি জয়ে অহ মিশায়ে 
জব বূপে আছে। ভুলে । 

এমনি করিষা। আপন! ভুলিয্া 
আপনি ফেতেছ খেলে 1। 

যবে তুমি সত্য এ গহন তত্ব 
উপলন্কি কর-নীজে । 


৯৮৮৫ 


তখন সে চোখে যাও লীলা দেখে 
এ ভাটি চক্ষু বুহ্ছে || 


তুমি আছে৷ ভুলে তুমি আছে৷ মুলে 
আদি মধ্য অভ্ভে তুমি । 

জপ তপ খ্যানে ভিন্ন আচরণে 
নানা ভাবে ফের ভ্রমি || 

এ আমি তো তুমি নহে ভিন্ন আমি 
এ-ভিল্স-বোধটি যুছায়ে । 

বাখো কুপা করে “লীল। সিন্ধু” পরে 
অম্বতের রসে ভাসায়ে ।1 


_-€বৃষবত্ব লাভ-_ 
বৈষ্বত্ব হস অস্তরের ধন _ 
ফুলের সৌরভ বথা । 
ক্ষণসঙ্গেভাব“ন্ুশীতল স্পর্শে 
বুচে যাক বত ব্যথা ।। 
গাজ্স ষে রলেছে সাধু-সঙ্গ কথা, 
বৈষ্ণবই সেই সাধু। 
প্রকৃত বৈষ্বের সঙ্গ যে পেয়েছে 
সেও পান করে মধু ।। 


এএ বিশ্ব-প্রপঞ্জে প্রকৃতির গুণে 
গুশময্ম ভাব মাঝে । 


৮৬ 


“বৈষ্ব্জান করে বিচরণ 
যথা পদ্পপত্রে নীর বাজে । 
তিিগুণের মাঝে থেকেই সেজ্ষন-_ 
গুণলিপ্ত নাহি হয় । 
ননিগুণ ভূমে চিত্ত ভ্ছির যার-_ 
তারেই ৫বষব ক্স । 


বেঞ্চবত্ব নয় বাহা-বিকাশ 
০ হজ্জ অস্তর ধন । 
পবিত্র সাধনে পরিশুদ্ধ মনে-_ 
তবে জাগে সে রতন ॥। 
শ্রীগুরুর কৃপা আশ্রযস করে-_ 
তারই নিঙ্দেশিত সাধনে । 
শুদ্ধ-নিম্দমল নিরভিমান চিত্তে__ 
মানবতার জাগরণে__ 


তবে সে পবিত্র অস্তর-মা কে 

বৈষ্ণবত্ব ওঠে ফুটে । 
চরমে আদিলে ভক্ত-ভগবানে-_ 

মিলনও তখন ঘটে || 
এই মিলনের রস-আব্বাদনে-__ 

বৈষ্ণবই ডুবিতে পারে | 
এহেন বৈষ্ণবের সঙ্গ লভে যেই- 

একই গতিলাভ করে || 


২৮৭ 


গু রতত-_ 
গুরু যে চিম্ময়-_গুরু প্রাণময় 
অনস্ত অব্যয় গুরু ষে অমুত ॥ 
গুরুর স্বরূপ-_এই বিশ্বরাপ 
হযে সে অরাপ-_সব্ধরাশে স্িত ।1 
হয়ে পর্ববমন়-__রষে বিশ্বময় 
প্রকাশ না হয়--অভ্ভান আধারে । 


সত্যের সাধনে- তত্বের মিলনে 
প্রেমের নয়নে- দেখা যায় তারে 11. 


বাহা-আশা। ভূলে _ অন্তরে ডুবিলে 
একাস্তিক হলে-_-স্পর্শ মেলে তার । 
পরশের ফলে-_তবে দৃি খোলে 
শৃণ্যে জলে স্থলে-_ ফোটে তদাকার |। 
এ দেহ মাঝারে _ত্রিসবন ভরে 
দেখা যায় তারে _চিন্ময় প্রভায় । 


চিন্ময় দর্শনে _হদি-বৃন্দাবনে 
সকলি তখনে--গুরুতে মিলা ।। 


এ অবস্থা! এলে _“সত্য-দৃি খোলে 
তবে হু্গিমূলে _সত্যক্প্রকাশয় । 
সাধনার কালে -পথ ভুলে গেলে 
“ভেদ-দু্টি” ফলে-__লুকাইয়া রয় ।। 
তাই ওহে মন-মোর নিবেদন 
করছে সাধন-_-“সব তিনি” বোধে । 


সবে আছে মিশে - সাধন অভ্যাসে 
অবশ্য প্রকাশে -শ্রন্ছায় যে সাধে ।' 


নখ ৯৮৮৮ 


১৯ 


সে অস্তরতমে লম্ভিভে মরমে 
অন্তরে. হবে যেতে । 
প্রবৃত্তির বশে ষে.ভবব প্রকাশে 


সেথা! রন গোপনেতে । 
প্রবৃত্তি ভুলিয়া নিবৃক্তিতে গিয়। 
চিত্ত বৃত্তি স্থির হলে । 
সবই থাকিবে আসত্তি না রবে 
নিরাসক্ত চিন্তে মেলে ॥। 


গৌণে প্রবৃত্তি হইলে নিবৃত্তি 
মুখ্যেতে ফেরে মতি । 

প্রবৃদ্তি রহিবে কৃষ্ণেতে ভাসিবে 
এ বৃত্তি ছুর্পভ অতি ।। 

এই বৃত্তি তরে যে সাধন। করে 
এঁকান্তিক হলে পায় । 

সাধনান কালে বাহে যেই ভোলে 
সে বৃত্তি অশুদ্ধ হয় ।। 


কারে নাহি ছেড়ে সবেরেই থরে 
যে প্রাণ কৃষ্ত' সঙ্গ লভে ৷ 

এই জীবনেই আপন মাঝেই 
ইস্টর্ূপে হেরে সবে ॥। 

নয় বাহিরেতে ফোটে অস্তরেতে 
পবিত্র “বৃত্তি.” বোধে ৪১, 

সবে যার তরে বিভিজ্ প্রকারে 
মত, পথ খজ্জে-শলাধে।।, 


বই উল্কি 


নাম রূপ লঙষ্ে গোডভামী করিজে 
হাত হও অআঞগাসলর ৷ 

আদি তত্ব সা বোধে নাই যাব 
তার কাছে অগোচর ॥ 

তত্ব বিহনেতে বাহা সাধনাতে 
শিশুও সাধকেরা বক্স । 

এব প্রমো কন বন তখন 
হম যার তক্বোদয় ।। 


__অন্তধামী__ 


দেহ ও আ মিটি তোমা হতে জাত,__ 
তাইতো তুমিগো “মাতা” | 
€তামার স্পর্শে সন্ত্রিজ আছে বলে__ 
ভাহইতো। ““আপৎ পিতি1”” ॥। 
ধরে আছো বলে স্ভ্ি স্টিতি লক্মে__ 
তাহ তুমি হও “ধাতা”” । 
্মবোখ হইতে শ্ব-বোধেতে আনো 
তাই তুমি “পর্রিক্রাতা”” ॥। 


“ছীব-প্রাণ' যবে পত্রিআাজ্ত হজ -__ 
জমিষজ্সা এ মাস্সামরত । 
করুণাজ্স আনো স্ব-বাপের পানে-- 
হযে তুমি ল্ওুরত”, । ] 


২০১৬ 


প্রতিটি প্রবৃত্তি প্রতি ইক্ক্রিযের _ 
পুরাও সকল তৃষা । 

নিঙ্জে সেই সাজে-সেজে বিশ্বমা বে 
পরিতৃপ্ত কর আশা ॥ 


জীবের জীবনে যত কিছু ভাবে _ 
হতেছে যা প্রতিক্ষণে । 

তব স্পর্শে; তব-প্রকৃতি তা করেঃ_ 
কিছু নাই আর এখানে ॥ 

এই সত্য আকিজ মরমে উদ্দিছে-_ 
সেই বোধে তোমা নমি । 
কুলে ও স্ুল্স্নে অন্তরে বাহিরে- 
দেখি যেন অন্যান || 





_ মনুষ্যত্ব লাভ-_ 
ও ছুর্পভ জীবনেতে আগে মানুষ হও | 
অমানুষিক বৃন্তিগুলি ত্যাগ করে দাও 


মনুব্য-ত্ব স্থিত হরে, ধন্ম আসে । 
অন্তর বাহির ভিক্ন--সেথা না প্রকাশে || 


স্ব-ভাবেতে স্থিত ধারা, ধশ্ম সেথা রয়। 

ভিন্ন চেষ্টা লাগে নাকো ক্রমে কাছে পায় 
৮»সস”-বজিতে তিনি নিজে-_তুমি আমি নয় 
সার ভাবে অবস্থানেই তারে পাওয়া যায় ॥ 


২৪৯১ 


চাই সত্য সরলতা অহিংসা সংষম । 
অকপট হয় যেন চিত্ত বুদ্ধি মন ॥ 

জীব মাত্রে “শির বোখে”” দরশশন হলে । 
মায়্াবদ্ধ হৃদিদ্বার তবে তার খোলে ॥ 


এই ধার। পথে. খোলে মর্মমচক্ষু তার । ূ 
“প্রাণ-কৃষ্ণলীলা-বোধে” ফোটে এ সংসার ॥ 
হেয় শ্রেক্স প্রিক়াপ্প্িয় ঠাকুর ও কুকুরে । 
প্রচ্ছন্-কৃষ্ণের রূপ সেই চোখে হেরে ॥ 


“কৃষ্তব্রহ্ম”? _ তিনি তো আর বিশ্ব ছাড়া নয় ॥ 
জলে স্থলে অস্তরীক্ষে_ নিত্য তিনি বক্ষ ॥ 
ভক্তের আকাভক্ষামত- রূপে জাগে প্রাণে । 
কালী কৃষ্ণ খোদা *ড._- সংস্কারের টানে ॥ 


যে ভাবেই সাধন! কর, মন্ুষ্যত্ব লভি-__ 
স্বভাব করিলে লাভ, তবে পাবে সবি ॥ 
বাহিরে সাধুর ভাপ,__ অন্তরে গরল | 
মনে মুখে ভিন্লজনের সকলি বিকল ॥ 


কোথা নাই ভগবান- বিশ্বসত্বা কার ? 
প্রাণসত্বারূপে তিনি করিছে বিহার ॥ 
গাণাতআারে ষে চিনেছে তারি চিত্তে ফোটে 
বিশ্বময়ই হেরে তারে সর্ব ঘটে ঘটে ॥ 


২৯২ 


_ ব্খা কলরব__ 

না করিয্া সব বৃথা কজরব 
এসো -“প্রাণ-কুষেঃ” করি অনুভব 
চেঞ্ট1 সৎ হলে অবশ্য সম্ভব 

সত্যই তিনি যে আপন সবারি । 
সাধন-প্রচেষ্টা শুদ্ধ না হইলে 
সেই ““শুদ্ধ-ধন” কভু নাহি €মলে 
অভ্তর বাহিরে ভিনভাব হজে 

বসিবে কোথায্ দম্াময় হরি ॥ 


বিষযের টানে যশ-আঅভিমানে-_- 
সাধন-মার্গে ফেরে যেই জনে _ 
কিংবা রহিলে হেয় শ্রেয় জ্ঞানে 
ভাব মতহ লাভ হয্স। 
তত্ব লভিতে এলে ব্যাকুলতা 
বদমে ক্রমে সত্য ফুটে ওঠে সেথা! 
সেই জ্ভানালোকে দোখে সে সনবথা। 
অন্তর বাহির সবই কৃষ্ণময় ॥ 


সত্যের কত্ত হযস নাকে লয় 
অআসত্যের কভু স্থায়িত্ব না রয় 
নিত্য অনিত্য ছয়ে লীলা হয় 
নিভ্যের পানে ফের । 
বাহা আকধষণ যশ মান আশা 
০সখানে প্ররেন। নিত্যের পিপাস। 
“প্রাণই+ নিত্যজত্য ! চাই হেথা! আসা! 
| ও্াশেরি গুকাশ সবত্েই হের 9) 


২৯৩ 


দেখিতে পাইবে বৃক্ষ লতায় 
দেখিবে তাহারে আকাশের গায় 
পরিজন মাঝে লভিবে তাহায্ু 

আপনার মাঝেও হেরিবে । 
যিনি বিশ্বপ্রাণ, তিনি তব প্রাণ 
বিশ্ব বিশ্বাতীতে ধার অবস্থান 
শাজ্সমতে তিনিই হন্‌ ভগবান 

কোথায় তাহারে খুজতে যাইবে ? 


প্রাণে প্রেম হলে-বিশ্ব প্রেম আসে 

এক প্রাণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশে 

এই সত্য যার নষ্ম»নেতে ভাসে 
ছন্াতীত ভূমি সেই জন পাস । 

বিভেদ ভলিয়া অভেদে থাকিয়া 

এলোকেই কৃষ্ণ ব্রেমেতে ভাসিয়া 

পরলোকে কৃষ্ধেই যায় সে মিশিক্স। 
ভ্রিতাপ দহন হয়ে যায় ক্ষয় 0. 


- সাম্প্রদায়িকতার-হেত-_ 


গুরু হন মাত্র সেই একজনই - 
“জগতের গুরু তিনি 17৮ 

এ স্ুল-দেহেতে তার আবির্ভাব__ 
ঘটাইতে পারে যিনি 1 


*২৯১৪ 


শুদ্ধ সাধনে সকল বাধন 
মুক্ত হয়ে গেছে যার । 
দীক্ষা! দানিতে গুরগ্তে মিলাতে 


তারই রয় অধিকার ।1 


সব বাঁধনের উদ্ধে থাকে সে 
আীগুরুর আবি্াবে-- 
_-আমিত্ব থাকে না! গুরুই শিষ্যেরে _ 
দীক্ষাদান করে তবে ।। 
শত জনমের পাপ-সংস্কার 
হোক যত রাশি ন্লাশি। 
তুলাম্স অগ্পি পরশের মত 
অবনম্ঠ ফেলিবে নাশি ॥।1 


কামনা বাসনা প্লাগ ভ্বেব আদিব 
পীভনে--পীডিত যারা ॥ 
স্বার্থ পুরাতে দীক্ষা! দানিতে-__ 
স্তত্ত উদ্মুখ ভারা 17 
জাগতিক ভোগকে স্থাজ্সী করিবাবে 
“গুরু-করণ” করে বারা ॥ 
তেমন শিষ্য একুলে ওকুলে 
হল্য্স যায় সব্বহানা 11 


সৌভাগ্যের গুণে সদ্‌গুরু লাভে, 

হজ আম্বতের আব্মাদন । 
সদ্গুর-কৃপপা। জলভিতে হইলে-_ 

বনু ভাগ্োেরও প্রযোথআল 1 


স্১ ও) ৫ 


যতকাল নাহি যোগ্যতা হবে__ 
সদ্গুরু-কুপা হস না। 

দল গ়িভে বিভেদ ছড়াতে 
তেমন শুরু বহুজন। ।। 


সময্স না হলে হয় না কিছুই-- 

কিস্ত দেখি অসময়ে-_ 
অনেকে বেড়ায় সাজ পোষাকেতে_ 

সাধু গুরু ভক্ত হয়ে || 
তাইতো! সমাজ্জে ”এক-সতভ্যেবে”, 

বিকৃত করিয়া বন্ছতে-__ 
সাম্প্রদাজ্সিক হীনমন্ততা__ 

দিকে দিকে দেখি ছড়াতে 


--আমি -_ 


নিজ্জন ঘুরতে আছি, _মআ'ব কেহ নাই । 
কেহ নাই, তবু যেন কার দেখা পাই ॥ 
সে কে,_ভাবি মনে মনে+ ন্বজানে নিজ্ঞনে-_ 
ছায়া হতে স্ুক্মভাবে আছে মোর সনে £ 


সে তো এই দেহ নয, - সে হয় এ “আমি” ॥ 
আমিরে চিনিনা বলে জন্ম ম্বত্যু ভ্রমি ॥ 
ভারে অস্বীকার করে_ আমি সাঙ্জি নিজে । 
আমারি কর্তৃত্ব ভাবি জীবনের কাজে ॥ 


০৩ 


এ তারি মায়ার খেলা, - এ-ম-নি, কৰিয়। | 
এই বিশ্ব-লীলাঙ্গনে যেতেছে খেলিয়া ॥ 

যেই জীব, এই শিবে _ জ্গানেতে হেরিবে । 
অসমোদ্ধ-প্রেমে তার,_সেই ভেসে যাবে ॥ 


সে আমিটি হয় জেনে! “প্রেমের পুতুলি 1” 
অনন্ত ব্রচ্ষাণ্ডে ভাসে, সে প্রেমে সকলি ॥ 
এই সদ্ত্য ফিরিবারে যাহ] প্রয়োজন । 
সমাজে তারেই কয় সাধন ভজন ॥ 


চবিবশটি তত্বের আছে চবিবশ বিকার । 

সাধনে ঘষে যেতে পারে বিকারের পার-_- 
সাধন-সার্থক তারই+ _ছুর্লভ জীবনে । 

মিথ্যা আমি মুছে যায়, “সত্যে” সেই চেনে ॥ 


_ ব্র্৫থ-অব্যর্থ__ 


মা ভুমি নিগুণ। নিরাকার হয়ে 
স্ব-প্রকৃতি মাঝে সাকার হইয়ে 
গুণাশ্রয়ী হয়ে ভ্রিগুণে লইয়ে 

নিত্য লীলামিত ভুবনে । 
স্ব-মায়ায় রচি বিশ্বে ব্যবধান 
অসংখ্য প্রকারে নিত্য ক্রিয়মান 


মাম্সাবশে জীব না পেয়ে সন্ধান 
জমিছে আধার-গহনে ॥ 


*২৪৯ 


তুমি মা অভয়? বরাভয় দানে-_ 

মায়া পাশরিমা যারে নাও টেলে 

তব করুনায় তারি মনে শ্রাণে 
এ জীলা স্টুরিত হয্স । 

যতদিন জীব আমিত আকডি 

সেই অভিমানে যায কনম্ম করি 

জানেন! বটে সে, তুমি ঘাড়ে ধরি- 
_-মায়াচক্ে রাখো ভায 11 


পথ সেই পায্স*+ব_ তব তত্ব লভি__ 
-শরণাগতি যার হযে যায সবই, 
বিশ্বময় দেখে-ষে ভোমারে দেবি 

ল্সেহ ধরে তারি শিরে । 
অখণ্ড তোমায় যে খণ্ড করে দেখে 
বাগ দ্বেষ দ্বন্বঃ১-_ তারে ঘিরে রাখে 
সাধন করেও সে পানা তোমাকে 

আন্স জম্ম মর স্যুরে | 


মিথ্যা দেহটিকে সববস্থ ভাবিজ। 
অস্তরে যেজন চায়ন। ফিরিয়। 
স্ুল্ম্নে যে লীলা যেতেছ করিষা 

সেই দ্বৃ্ি নাতি পায় । 
করিয়াই বাহা সাধন ভজন 
সম্মুখে রাখে সেই অভিমান 
সেজন পায়না! করুণার দান 

সকলই ব্যর্থ হয় । 


৬ ৬৯৮ 


__অভিনয়-_ 
অভিনেতা যখন অভিনক্স করে _ 

তখনি- হয় ভা মধুময় । 
দর্শক সহ অভিনেতা নিহ্জেও __ 

তা হতে আনন্দ পাস ।। 
এই বিশ্বরূপ অভিনজ-মঞ্ে 

শাশ্বত অভিনেভা-__ 
নি প্রকৃতিরে সঙ্গিনী করে-_- 

অভিনয় করে হেখথ। ॥) 


নিগুণ আর নিরাকারে থেকে- 
হয্সনা লীলাভিনয্ । 
প্রকৃন্তির মাঝে তাইনা সাকাবে _ 
অভিন্স করে যায .। 
যা কিছ মাধুর্য কিংব। এশ্বধ্য-_ 
সে নেতারই কুশশলতা! 
কিন্তড গুণময় মঞ্চ ব্যতীত -__ 
ফোটেনা ততো মধুরতা ।1 


প্রকৃতির মায়া সহাযস করিয়া _- 
“মায়াবী” হইজা নিত্জে । 
হষ বিষাদাদি অসংখ্য দশে 
লাক্জিছে অসংখ্য সাহ্জে |) 
শুধু মাত্র থেকে মায় অক্তভরালে-_ 
করিছেন লীলা-অভিন্য । 
*শুজ।-০বোধ-রপী” দর্শক সেক্জে_ 
রস-আন্মাদন কনে বাজ ।।' 


২৯৯ " 


মাযার প্রভাবে প্রবৃত্তির বশে-__ 
. জীবত্বের অভিমানে । 
স্বরূপ ভুলিয়। নিজে এ লীলায় __ 
 ভ্মিতেছে অভ্ভানে || 
সবব-শ্রেষ্ঠাবস্থায় মানব দেহেতে 


গুরস্শক্তির মহিমায় । 
স্বগত মায়ারে শিথিল করিয়া__ 
আন্মাদন করে অভিনয় 


[খু] 

ভাই মানবের সাধন ভজন-__ 

বোধেরে শুদ্ধ করিবারে । 
“শুদ্ধবোধ” ছাড়া এই লীলাতত্ব__ 

থেকে যায় অন্ধকারে || 
তাই সাধনায় রয়নাকো। যেন-_ 

জাগতিক কোন আশা । 
স্রচ্ন্ন আম্পাও মরীচিকা সম-_ 

জীবনে বাড়ায় হতাশ। ॥। 


ঘশ মান খ্যাতি, সাধন-অভিমান-__ 


এরে কষ “ক্ন্দ আশা” 
কামিনী কাঞ্চন বভ্জিত হলেও ; 
_-ইহাভেও বাড়ে পিপাসা ॥ 


১৬ ৩ 


এ পথেও কেহ পাক্সনাকো। কতু 
হেরিতে এ অভিনয্প । 

স্ুল ও শ্ক্্প সর্ব আশ ত্যাগী-ই 
“শহর বোধে” দেখা পাজ 


_-সাথক অসাধক-_ 


কালী কৃষ্ণ খোদা গুরু যাই বল” তারে | 
ভাব মত কৃপা তিনি করেন সবাবে । 
তিনি কিন্ত এক নিত্য, রন. নিরাকারে 
ভাব ধরে ফুটে ওঠে স্ব-প্রকৃতি পরে 1 


বিশ্বের যে “স্ুলরূপ* ভুমি আমি সহ । 
এই-ই তার “লীলারূপ”ছুই নাই কেহ ।। 
স্রক্মাতিস্ুল্স রূপে থেকে এরি মাঝে । 
আপন-প্রকৃতি পরে আছে স্ুল সাজ্জে || 


নিবিকার হযে তিনি প্রকৃতি বিকার 
অসংখ্য নাম রূপে ফুটিছে সাকারে ॥ 
স্ূর্যয যথা এক হয়ে তরঙ্গের-পরে । 
একাই অসংখ্য হযে বিচরণ করে ॥ 
সেইরূপ প্রতি নামরূপে করে খেলা । 
অনাদি অনস্ত ভাঁবে হতেছে এ লীলা! || 
শাশ্বত এ নিত্যলীলা দরশন ভরে । 
সাধন। করিছে নর অসংখ্য প্রকারে ॥। 
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সাধন উদ্দেশ্য শুধু তারে চিনিবারে । 
চিনিলে হেরিবে ভারে আপন মাঝারে ॥| 
'ভসহ সর্ধধ নামে সর্ববরূপ মাঝে । 


ইস্টস্ফুন্তি হয়ে সাধক পাম তারে খুজে || 


তখন সে সাধকের যাহা নেত্র পড়ে । 
ভাবমত ইট্টমুন্তি তাহাতেই ক্ফুরে || 
সাধক জীবনে হয্প এই সত্য ধারা । 
ভেদ বা গোৌঁড়ামি করে অসাধক যারা ॥ 


-সীমার মাবে অসীম তিনি-_ 


অস্তরটিকে শুদ্ধ করে 
সাধনাতে যেজন ফেরে 
অস্তরেতেই পায় তাহারে 
যে নাম রূপেই পেভে সে চায় । 
সে যে সবার অন্তর ধন 
বাইরে ক'রে তার অন্বেষণ 
বাহ নিয়েই মত্ত যেজন 
সেই “নিত্য-সত্যে” সেজন না পায় ॥ 


ধ্যান ধারণার মাধ্যমেতে 
সেই “সত্য-তব্বের” গভীরেতে 
সাধক যন পাপে ষেতে 
লেই অতলের সভা মাঝে । 


তত ৩ 


দেখে তখন সেই অসীমে 
সীমার মাঝেই আসে নেমে 
সাধনা যায় আপনি থেমে 

ফুটে ওঠেন বিশ্বসাজে ॥ 


তার প্রেম-স্ুরের বঙ্কারেতে 
হৃদ্-পন্মটি ফোটে তাতে 
দেহাত-বোধ কোন মতে 
রয়না! তখন আর । 
সে শুর বাজে গুল্যলতায় 
চন্দ্র স্ুৃ্যে আর ভারকায় 
নিজের মাঝেও শুনতে সে পায় 
“ভুই”-_-থাকেনা তার |! 


জষ্টব্য £-- 
--“মোর নিঃশ্বাসে ও নিমেষের পাতে-_ 

চেতনা, বেদনা, ভাবনা, আঘাতে-_ 

কে দেয় সব শরীরে ও মনে 
তব সংবাদ আনি। 

ন1 বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে- 
কেমনে, কিছু না জানি” ॥ 

_-রবীন্দ্রনাথ-_ 


৯ 


_ফবের সন্ধানে 
উদ্ধের পানে দৃষ্টি না ফিরালে-_ 
স্য্যেরে দেখা যায়না । 
তত্বের পথে সাধনা না হজে _ 
কুষ্ণলাভ কভু হয়না ॥ 
কৃষ্ধের তত্ব বুবিলে তবেই _ 
শ্রীকৃষ্কেরে চেন। যায় । 
সব্ধময় ব্রহ্ম একমাত্র তিনিই __ 
ব্যাণ্ত এ ভুবনময় ॥। 


কেমনে কিভাবে ব্যাপ্ত তিনি হেথা -__ 
সে তত্তের সন্ধানে _- 
সাধনার সাথে সচেষ্ট থাকিলে-_ 
লেমে আসে অচ্ঞমানে 1). 
কৃষ্তই নিজ লীল। আন্মাদিছে _ 
এই স্ুল দেহটিকে ধরে ॥ 
নিজেই পঞ্চ তল্সাত্র হইআ1__ 
ব্যাপ্ত তিনি চরাচরে ॥ 
স্বভাবতঃ জীব মায়ার অধীনে _- 
এই সত্য ভুলে গিজে | 
*কৃষ্ত তত্ব বোধে” বঞ্চিত হয়ে__ 
আছে দেহাজ্ম বোধ নিয়ে || 
দেহ বিকারের বশে স্বুরে ঘ্বুরে_ 
তাহারই আকর্ষণে ॥ 
দেহাস্তরে তাই করে আসা-যাওয্া_ 
জন্ম-মৃত্যু আবর্তণে ॥ 


তি 


স্১ 


| খ। 


শ্রেষ্ঠ ও হুলভ মানব জীবনে_ 
সাধন প্রচেষ্ঠায় | 

এ প্রকৃত সত্য আয়ত্ব করিতে__ 
একাস্তিক যেব। হয় -- 

সেই ক্রমে দেখে--“দেহ বিকারের-__ 
উদ্ধে__ নিবিবকারে-_ 


বিশ্বপ্রাণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ কেমনে__ 
যেতেছেন লীলা করে?॥ 
সাধনার সাথে তত্ব চিস্তনেতে-__ 
স্থলাসক্তি নাশ হলে । 
স্ুক্ম নয়নে প্রাণকৃষ+ধনে _ 
তবেই দর্শন মেলে ॥। 
তত্ব-প্রন্ফুরণে কৃষ্£-দরশনে__ 
মায়ার বাধন কাটে । 
কোন অভিমানে শতেক সাধনে 


এ সৌভাগ্য নাহি ঘটে ।॥ 


কৃ নন্‌ শুধু স্মুল মু্তি মাত্র_ 
সর্বব্যাপী ভিনি স্ুুক্ম্নেতে ॥ 
সভার তত্বসহ স্ুক্ম্ের সাধনে 


ফুটিবে স্ম্্র দৃর্ভিতে || 
স্থলাসক্তির ক্রমে লয় হলে-__ 


স্শ্মলের খারণ প্রভাবে । 
কুল সু্ম তখন হয়ে একাকার 


কৃষ্ণময় বিশ্বহবে || 
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তত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,__ 
পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে। 
ক্ষণমিহ স্বজ্জন সঙ্গতিরেকা-_ 
ভবতি ভবার্নবতরণে নৌকা || 
_শ্রীমন্মহা প্রত 


শতঙ্জন্থরুরে যদি নাম সংকীর্তন | 
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন | 


_ ভাব” 
অন্তরে ফুটিছে বত ভাব রাশি-_ 
সবে তার স্পর্শ আছে । 
রূপ রস আদি তল্মাত্রের যোগে_ 
চিদাকাশে ভাব ফুটিছে ॥ 
লীলা-রসাম্বাদ করিবারে তিনি 
নিজেই তল্মাজ হয়েছে । 


স্বীয়" প্রকৃতির অবঙম্বনে_ 
খ্যাতীত রূপ ধরিছে ॥ 


এই নিত্যলীল। স্চারু করিতে _ 
ক্ব-মাল্সায্স, _ছায়। রচিয়া | 
একমেবান্ছিভীত্মাম_ হুয়েই_ 
অসংখ্যে যেতেছে খেলিয়া ॥ 


৬৬৩ | 


অপরূপ হতে অপরূপ লীল৷-_ 
দেখে যায় সেই জনে ॥ 

সাধনার লাথে এই তবববোধ-_- 
জাগে যার শুদ্ধ মনে ॥ 


সকল শাস্ত্রের সারতব বূপে__ 
এ সত্যই প্রকাশিছে | 
গুণময়ী মায়ার ত্রিগুণের বশে-_ 
জীব কিন্ত ভুলে আছে। 
সার তন্বটিকে আমুত্ব করিতে_- 
চিত্ত বার রহে সাধনে । 
শ্রীগুরু কৃপায় উপলব্ধি হয়-_ 
সর্ধব-অভিমান ব্জগে ॥ 


মিথ্যা-আমি' বোধ মুছে যায় যবে-_ 
“সব-তিনি”” বোধে ফুটিলে 

এই স্থুল বিশ্বে গন্ধে স্পর্শে দৃশ্যে_ 
সত্যের দর্শন মেলে ॥ 

এ সত্যই হন্‌ সং-চিদ্-আনন্দ !_ 
সাধক সে রস পায়। 

মায়! যবনিকা মুক্ত হয়ে ক্রমে-_ 
সে রসেই ভেনে যায়॥ 





“প্রমাদাচ্ছন্ন মানুষ চিরকাল ন্বপ্ন দেখছে যে তার পারিগাশ্থিক 
অবস্থার পরিপুর্ণতা আসবে সামাজিক ও শাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ; 
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কিন্ত একমাত্র অস্তরাত্মার পূর্ণতার দ্বারাই বাহিক সকল অবস্থার 
পরিপুর্ণত৷ আনা যেতে পারে | : 
তুমি যা অন্তরে,- বাহিরে তা-ই উপভোগ করবে । এমন কোন 
কল নেই যা তোমাকে তোমার সত্তার বিধানের হাত থেকে ছাড়িয়ে 
নিতে পারে ।" 
_ শ্রীঅরবিন্দের বানী-_ 


--সহজ সত্য 
| ক 
আমি যে তোমাতে আছি দিনে রাতে 
'এ কথা তো! আগে বুঝিনি। 
*শাস্ত্র-সার” কথা দিল যে বারতা 
মরমের কানে শুনিনি ॥ 
যাআছেবাহিরে তাহারেই ধরে 
শাস্তি পেতে চেষ্টা করেছি । 


ভোমাতে যে শাস্তি হইয়! বিভ্রান্তি 
তাহাই পাসরি রয়েছি ॥ 


বেল! বয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে এল 
আধার আসিছে ঘিরে । 
হেন অসময়ে সে পথ ধরিষে 
পাবে। কিগে! তোম। ফিরে? 
গগো দয়াময় স্ব করুণায়, 
. পন্থু ওঠে হিমাজীভে | 
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বাচালের ছলে বোবা কথা বলে 
সম্ভবে গুরু-কুপাতে ॥ 


সে গুরু কুপায় টানিছে আমায় 
তাই নাই কোন সন্দ। 

সেই ভরসায় চলি এ যাত্রা 
হে গুরো নিগমানন্দ ॥ 

ট্রেন যাত্রাকালে টিকিট থাকিলে 
যাত্রী যথ। রয় নির্ভয়ে । 

তোমারে লভিতৈ আছি ভরসাতে 


তোমারি করুণা পেয়ে ॥ 





[ খ_ 


এ হেন সন্ধ্যায় তাই মনে হয় 
এইতো রয়েছ তুমি 

ভূমি এ দেহেতে বিশ্ব ভুৰনেতে 
সেজেছে! সবারই *আমি” ॥ 

সেই আমিটিরে তাই আছি ধরে 
“ভুমি বোধে” তারে ফিরায়ে_ 

বৃক্ষ লতা! জীবে ব্রহ্মা বিষ শিবে 
“তো মা-বোধে” যাই দেখিয়ে ॥ 


লীবনে সরণে আছি তোম।! সনে 
এ *সহজ-সত্যটি” ধরি । 
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সাধু ও চোরেতে শত্রু ও মিন্রতে : 
“তোমা-বোধেশ যাই হোর্রি ॥ 


এ্রমনি বোখেতে তোমাতে আমাতে 
মুছে দাও সব ব্যবধান 
শেষ এ মিনতি দাও এই মতি. 


ওহে গুরে। ওগো ভগবান ॥ 


_সথখিনার বাধা _ 

ভূমিই সবার চির আপনার 
আপনারেই ভূলে রয়েছি । 

বাহিরের টানে আপনার পানে 
গতিপথ হারায়োছি ॥ 

তাই নান। ছে ভ্রমি মহীতলে' 
ফিরি তব সন্ধানে ৷ 

প্রাণনয় হয়ে অভ্তভরে লুকায়ে 
লীলাফিত তুমি গোপনে ॥ 


সে গোপন পে যে পারে এগুতে 
গুন গোপন সাধনায় । 

আপনারি মাঝে নব নব সাজ্জে 
দেই ভব সঙ্গ পায় ॥ 

বিশ্বে বিরাক্জিছ এ দেহেও আছ. 
স্ব-মায়ার অভ্তরালে । 

সেদিকে না চেয়ে বিপথে চলিযে, 
ফিরি শুধু গোলেকালে ॥ 
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আপপথে ফিরাও শুহ। বোধ দাও 
শুগ্ধ-বোধেভে তবে -__ 

যাহা অপরুপ তোমাল স্বরূপ 
অস্ঞরে প্রকাশ হবে ॥ 

বে চিন্ময় রূপে তুমি চুপে চুপে 
স্মর-মান্ধে ফুটিছ । 

শ্ব্যমও হতে আপনারে লে 
নীজ জীলারসে ভাশসিছ ॥ 


লই] আমায় রাখো হে সেথায় 
সেই লীঙ্লাত্জমে এনে । 

বাহা আড়ম্বরে ভুঙাক্েন। মোরে 
নীরবে লগুশ্গো। টেনে ॥ 

আগর কৃপায় যদি হে*আমায় 
ফিরালে সত্যের পানে । 

কোন অভিমানে যেন এ জীবনে 


বাখিওনা মাঝখানে ॥ 


__জগলাথ দর্শনি-__ 
আীক্ষেত্র পুরীতে “জ্গল্সাথ” হরিতে 
অনেকেই সেথা ষাজ । 
কেহ স্রেন পথে কেহ বা 'বাসেতে 


যে ষাহার সুবিধায় ।। 
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উদ্দেশ্য সবার দর্শন তাহার 
“যানবাহন” উপাষ্ম সেথ। । 

উপায়ে লই হুন্ঘতে মহিষ 
কেহ কেহ দেখি ভ্রমিতেছে বুথা || 


এই ভ্রম হতে ঘে পারে ফিরিতে 
শাশ্বত সজ্যের পানে । 

সে সাধক ক্রমে পৌছায্স সে ধানে 
পরিতৃপ্ত ও হয় দর্শনে ॥ 

উপায় স্বরূপে কোন নাম রূপে 
অবশ্যই কর চিন্তন । 

উদ্দেশ্য ভুলিয়! উপ্পাজ্ম লইক্স। 
হছন্ব করা অকারণ || 

যন্ভপি না হয় সত্যের উদজ্ধ 
থাকে শুধু সীজ সাধনায় । 

সাধনার কাজে ভদ্দেশ্য ম্বে ভোলে 
তার সকলই ব্যর্থ হয় । 

ডপাজে মঙ্জিয়। “কূপ-দ্ছন্ছ নিষ্বা 
যেই রহে সাধনায় । 

সে হয় বাঞ্চিত করে সে অহিত 


অন্থগামী যারা রয় || 


- সাধন বনছত্ত-__ 
ততক্ষণ রবে আমি-অভিমান 
ততক্ষণ পাবে না কুষেেের সন্ধান 
নিহশেষে আমিটি হলে আবসান 

কৃষ্ণের দর্শন পাবে । 
দর্শন হলে আর ভ্রষ্টা থাকে না 
দৃশ্প্য দ্রষ্টী ছুই-ই হয় একজন 
স্গলে রয় বটে বাহ্া দেখা শোনা 

স্থম্ন্েতে ছুই না রবে ।। 


এই স্তরে যারা করে বিচরণ 

তাদেনি সার্থক মানব জীবন 

প্ববতে কাননে নাহি প্রআোজন 
সহজ্ম বন্ধানে থোরকে-_ 

সবেতেই তারা কৃষ্ণসক্ পাস 

স্থাবর জঙ্গম হেরে কৃষ্ণমষ 

জীবনে মরনে সবব অবস্থায় 
কৃষ্খবোধে ভারা থাকে ॥। 


অসংখ্য, ভেদেতে অভেদ-দর্শন 
নিওসংশষে করে সে দিব্য নজ্মন 
হছুয়ের অস্তিত্ব রয়না তখন 
একাকার হয় অস্তভর বাহির ॥ 
লাভিস্মা্ছ মন ইহারি কারণ 
“এ হেন ছুর্লভ মানব জীবন 
“ভেদ-দৃষ্ি” তাই করহ বঙ্ন 
ধারণা তোমার হইবে স্র-খধীর | 
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সচ্চিদাননের আনন্দ রাসেতে-_ 
তবে চিত্ত তব পারিবে পশিতে 
“জীব”, _গতি লভে ধারণ বশেতে 
“স্-ধারণার? তরে সবারি'সাধন 1) 
নামরূপ ছন্দে ভেদের সাধন। 
করিতেছে বটে বহু শিশু জন। 
দ্বন্দের অতীতে না গেলে ধারণা 
তেমন সাধন ব্যর্২-অকারণ || 





“জগতের ফত অন্ত রেণু সব 
আপনাব মাঝে অচল নীরব 
বহিছে একটি চির গৌরব 
একথা না যদি শিখিলে । 
জীবনে নরণে ভয়ে ভয়ে তবে 
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে 11” 
__রবীক্রনাথ- 


_উৎসে ফিরে এস__ 


*বদ্রীনাথ” দর্শনে প্রত আরোহণে 
যে ওঠে সুউচ্চ শিখরে | 

বহু বিদ্ব-বাধ। করিয়া সমাধা! 
সেই দেখা পেতে পারে || 


৩১৪ 


মূল উদ্ধে আছে গেলে তার কাছে. 
তবে “উৎস” দেখা যায় । 

অজ্ঞরের মতি যেথা নিষ্ম গতি 
সে সাধনে শভ্য নয় ।। 


অতএব মন কর প্রাণপণ 
“উৎসে”, যেতে সযতনে । 

বাধা বিদ্বে-হেলি উদ্দে দৃষ্টি মেলি 
রত থাকো নিকষ সাধনে | 

নিম্ন-ভূমে হেথা হাতেছে সববথা 

মায়ার কৃহক খেলা । 

ইহারই প্রকোপে সত্যকে-মিথ্যারাপে, . 

না জেনে হেরিছ লীলা! ।। 


এ মিথ্যা-প্রবুত্তি হইয়া নিবৃত্তি 
সত্য পানে তাহা পেলে _ 
ব্ব-দেহ মাঝারে আত্ভাচক্রোপরে 
কুষ্ণ-দরশন মেলে || 
অ্রমশঃ বিস্তারি সার। বিশ্বোপরি 
লীলার স্কুরণ হয় । 
সে শুদ্ধ দুটিতে এ স্থুল জগতে 
সবই হয় ব্রহ্মময় || 


যেই ব্রহ্ম সবে ডাকিছে সরবে 
কুষ্ণ কালী খোদা বলে। 

মূলে তিনি সবে ধরে আছ্ছ ভবে" 
ভার কাছে এস চলে ।। 


৩১৫ 


আসিলে এখানে হেরিবে নয়নে 
একই সে “উৎস” হতে । 

অসংখ্য ভাবেতে নাম ও রূপেতে 
ভাহারি প্রকাশ জগতে || 


_তত্ত শুণ্য সাধনা_ 
-গাভীরে গমন না কবিালে মন 
কেমনে লভিবে সে পরম ধন । 
শুধু নাম গানে লভাবে কেমনে 
নাম সাথে নামীর না হলে মনন ॥ 
সাধনা করিয়ে মনকে ফিরাযে 
বাহির হইতে অন্তরে আনিলে । 
অস্ভবের ধন হবে দরশন 


জাগিবে আপন অন্তরের মূলে ॥ 


হেব্িবে তখন তারি বিচ্ছুরণ 
এই মায্াময্স সারাটি ভুবন । 
রবেনা অর্দৃশ্য শব্দ স্পর্শ দৃশ্য 
বোধে ;ঃ তিনি রূপে হবে প্রক্ষুরণ || 
জপ তপ ধ্যানে গ্রহণে প্রদানে 
দেখা পাবে সকার, তারি মাঝখানে | 
তুমি করিছ না৷ হাবে এ ধারণা 


দেখিবে তিনিই করিছে কেমনে ॥ 


৩১৩ 


তাহার সাধনে হুর্লত জীবনে. 
হেন অনুভূতি না আসা অবধি | 
সাধনা তোমার হতেছে অসার, 
বাহা-আকধণে আছে! অভ্ভাবধি || 
ত্যজ আকষণ কর প্রাণপণ 
তবে “শ্রাণ-কৃষ্ঞ” হইবে মিলন । 
পাণই কৃষ্ণ খোদ। জানিও সকবদা।. 


ঞপ্রাণই ইষ্টরূপে দেন দরশন ॥ 


জেনে। ছুই নাই প্রাণছই একাই 
অসংখ্য সাজ্জে সাজিয়। । 

পুরুষ ও প্রকৃতি ধরিয়। আকৃতি. 
যেতেছেন লীলা! করিয্ঞা ॥ 

সেদিকে তাকাও লীীল। সাথী হও" 
মায়া দেবে পথ ছেড়ে । 

বাহ্য আকষণনে তত্তবের ব্জনে- 


হুর্তোগ ঘাবে বেডে | 


জর সুজ অহ 


-_সক্জ সবল শাশ্বত তি 


মানত দেহেতে মনুষ্যত্বটিকে _ 
জাগ্রত করে ভোজ ।. 
আচাক-সব্বস্য হয্সোনা হে ছন-_ 


বিচারের পথে চল |, 


৩১৭ 


বিচার সম্ভৃত আচারই শ্রেষ্ঠ, _ 
এই সত্য মনে রেখো । 
আচারকেই শুধু প্রাধান্য দানিয্া__ 
বধ্ততি হজ্সোনাকো ॥ 


তুমি ধারে চাও সবে ষারে চায় 


সবেতেই তিনি বঞজেছে । 
সবে অবত্ভিয়া আচারে ডুবিজ্বা_ 


ভাহারে পাবেন। কাছে ॥ 
বাহা আচারে আর আভ়ম্ববরে__ 


বাধা আছো! অভিমানে । 
আঅরভমান ভর। অস্তরে,_ তাহার 


-_ প্রকাশ হহরব কেমনে 2 


তিনি যে শাশ্বত সহজ সরল ,__ 


বাহো মায়ার খেলা । 
সেই বাহোতে মদে থাকো বদি__ 

কেমনে হেরিবে লীলা % 
সহহ্জেরে পেতে সহহ্ম পরখেতে-_ 

হস্প যার অগ্রগতি । 
সহঙজ্জ হইয্। সহজ্জে লইয়া।-_ 

তারই হয় গতাগতি || 


সরলেন্র আশে সরল বিশ্বাসে 


সরল প্থেতে গেলে । 
-শত অসাম্য অসরল মাঝেও-__ 


“সরঙ্প-স্পর্শ”* মেলে ॥ 


৩৯১৮৮ 


ভেবে দেখবমন: বাধা পড়ে পেছ -- 

আচার ও অনুষ্ঠাণে । 
অতিগতি তব ভরে আব্চে তাতে ইশ 

তাইত্তে। ফোটেনা প্রাণে ॥। 


সবকে লভিতে ভোজ এই সব-- 

বাহিরের ঘত থখেল। | 
এরই আঅস্তরালে তার আবস্সিতি-__ 

গভীরে বন্সেছে মেলা |) 
ব্রীগুরু কৃপাতে এসো গভীরেতে-__ 

“হুকভ-জীীবন? তাই । 
শুধু জেব-ধন্মে আবদ্ধ থাকিতে 

এ দেঙেতে আনে নাই ॥। 


_ এসো পো ফিনিয়া__ 


আব-হৃদি-লীলা মঞ্চে” অগ্ সখি সাথে । 
রসরাজ নিজেই আছে লীলারসে মেতে ॥। 
পঞ্চভৃত মন বুদ্ধি জব অহংকারে | 
মঞ্চরূপে রচিয়াছে নিক্ষেই নিজেরে 11 


নিষ্জে হয়ে অভিনেত।,_ অভিনয় রসে । 
প্রাণ আত্মা হয়ে আদ্ছে সে রসেই ভেসে ॥ 
খ্বেলিছেন হঈীব চক্ষে মায়! পর্দা ঢাকি । 
অসংখ্য প্রকারে লীল। করেন একাকী ॥। 


৩১৯ 


মাক! জমে জীব তাই.এ সত্য ভুলিয়া । 
মালা স্যষ্ট “আমিবোধে” বম্মেছে ডুবিয়া 117) 
এই ভ্রম হতে জীব মুক্তিলাভ তরে । 

নানা নান। মতে পথে সাধনাটি করে ॥। 


সাধনার প্রথমেই হেয় শ্রেয় জ্ঞানে । 

কেহ কেহ জমিতেছে আত্ম-ন্মভিমানে ॥। 
কেষেআত্ম। কে যে আমি এ তত্ব না বুঝে £ 
সুদূুরে সতত তারে মরিতেছে খুজে || 


হে সাধক ইষ্ট তব তেই হোক নাকো । 
পরমাত্মাই তব আত্মা, নিজ মাঝে দেখো ॥. 
গুরগ্দভ্ত সাধনেরে অবলম্বন করে । 

ধীরে ধীরে এস তুমি অন্তরেতে ফিরে 1। 


ক্রমশঃ দেখিতে পাবে যিনি ইট তব । 
ভাহারাই লীলার মুক্তি -এ বিশ্ব বৈভব ।1. 
তুমি হও মে লীলার চির সহচর । 

সঠিক সাধনে ইহা হইবে পৌোচর || 


হেথা এলে গভাগতির হজ্জ অবসান । 

জীবনে মরণে হয় তাতে অবস্থান || 
ুরিতেছ এই মিথ্যা আমিটি ধরিযা__ 

বনু জন্মাবধি ! বে এসো গো! ফিরিয্স। ।1. 





২১ 


_ সাধনার লক্ষ্য) 


নিয়তই তার সঙ্গে আছিস-_ 
শুধু চিনিস্না মন তারে । 
তার তরে তুই সাজ-পোষাকে-- 
বেড়াস দেশাস্তরে || 
সাজ পোষাক তো দেখেন সে__ 
সে দেখে অন্তরে । 


'অন্তরটি না শুদ্ধ হলে__ 


রাখ বি কোথায় তারে ? 


তুই যেখানে"সেখানে সে 

আগেই হাজির থাকে । 
তার তত্ব জেনে সেই সাধনে-__ 

তবেই চিন্বি তাকে ॥ 
সে,আছে তাই_-তুইও আছিস, 

সে না খাকূলে আছিস্‌ কোথ! ? 


'প্রাণরূপেএসেই 1 কৃষ্ণ-খোদা”-_ 


নিত্য বিরাজ করেন হেথা || 


দেখ, ভেবে_মন' তুইও যেমনঃ_- 
তোর মতই এ বিশ্বে সবাই । 


তার প্রকৃতিরঃলীলা মে _ 


সেই বশেতে খেলছে সদাই ॥। 


“এক তিনিইন্হইওহজ্ে যে 


লীলায় মত্ত আছে। 
অস্তর বাহিরুজুড়ে একাই-_ 
তিনি বিরাক্িছে | 


৩২১ 


সেই আপন জনে অযতনে 

দূরেই রেখে দিয়ে-__ 
দলাদত্লি করেই গেজি-_ 

কৃষ্ণ কালী নিয়ে ॥| 
যে নাম রূপেই চাইবি তারে-_ 

পাবিরে সেই ভাবে । 
অন্তরটি' পবিত্র হলে-_ 

দেখতে পাবি তবে ॥। 


এই পবিত্রতার তরেই সাধন, 
তাকে পেতে নয । 
সে যেরে তোর নিত্য সাঘী-_ 
তোর মাবেই সে বয় । 
তাই সাধনে কর আগেরে-_ 
মনুষ্যত্বের জাগরণ । 
তা ন1 করে বানা মোহে-_ 
বেড়াস নে মন অকারণ 1 





_ মিলন মন্ত্র 
একবার ভেবে দেখ ওহে মন 
এ দেহটি ছেড়ে যাইবে যখন 
কে তোমার সাথী রহিবে তঙ্চন 
ক্েনেছ কি তার পরিচক্স ? 


+১২২ 


আঙ্জো ভব সাথে মেযে রদ্ষেছে 
সতত মল্সেহে কোলে নিষ্মে আছে 
অন্তর বাহিরে বিরাজ করিছে 
হে অবোধ মন চিনিলেন। তায় || 


ভব প্রাণ হয়ে বিরাজ করিছে 

তোমারে লইক্সা খেলিয়। ঘেতেছে 

মাযার আড়ালে লুকাইয়া! আছে 

জানো, চেনে। এইবারে । 

সে যে দয়াময় সে যে প্রেমময় 

সৎ চিৎ হয়ে সদ্ানন্দময় 

কৃষ্ণ কালী খোদ তারই নাম হস্ত 

কাছে এসো “একে” ধরে ॥। 


বিচক্ষণ ভাবে ভেবে দেখে মন 
নিযে আছে তোমা অনস্ত জীবন 
মুহুর্ত ছেড়ে থাকেনা কখন্‌ 

জীবনে কিংবা মরণে | 
ভুলে আছে বজে তাই ছুরিতেছে 
জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে পড়িছ 
ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হতেছ 

শুধু না তাহারে জেনে ।। 


লাম বাপ ছন্দে মঙ্জে ওহে মন 
ব্যর্থ করোনা এ হুলভ জীবন 
“প্রাণ-কৃষ্ণখই” সবব কারণ কারণ 

তিনি অব্যক্তে বিহার কৰিছে । 


৩২৩ 


এ 


অনস্ত ভুবনে অনিত্যের সাজে 
প্রাণই রয়েছেন নাম রূপে সেজে 
তাকে ছেডে জীব অনিত্যতে মজে 


দুর-গতি তাই লভিছে | 


শ্রেষ্ঠ জীবন পেয়েছ হে মন 
নাম রূপ দ্বন্দে থেকোনা মগন 
নাম সাথে নামীর কর অন্বেষণ 
নিছ'ন্দে সাধিলে পাবে দরশন*। 
স্বতঃ মুছে যাবে মায়ার আধার 
লভিবে তীহাার “প্রেম-পারাবার» 
ভবে আসা যাওয়া ঘুচিবে তোমার 
জীবনে মরণে হইবে'মিলন |) 


দর্শন যোগাতা-_ 
গাছের শাখায় শাখায় যেমন 
তারই অসংখ্য পাতার মেলা । 
তে-মনি “প্রাণ কৃষ্ঞোপরে”- 
নিখিল ভূবন করছে খেলা ॥ 
সা প্রকৃতির বিচিত্রতায় 
অসংখ্য-ভাব লীলাতে রয় । 
লাভালাভ আর হাসি কান্না 
লীলার মাঝে তাই দেখা যায় ৮ 
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অজ্জানতায ভার লীলাকে 
আমার বলে দেখি । 
তাই প্রকৃতির গুণের বশে 
হাসি কাঙ্সাজ থাকি ॥ 
এই ও্রাণই হন পন্মাত্সা-_ 
প্রকৃতি হন্‌ লীলার-সাঘী ॥ 
একাই হলেন লীঙ্গার্থে হুই-__ 


পুরুষ এবং এই গু্রকৃতি-॥ 


সাধক কজনের হিতের তরে 
আসেন নানা বপন ধরে 
কষ রাধা, রাম ও সীতা 
শিব ও ছুগ্গী আদিহকরে ॥ 
ক্ষণস্থাজীী বাপে আসেন 
চিরজ্তনের পথ দেখাতে ৷ 
সুগে যুগে একা ভারই 
প্রকাশ হজ শ্রই মহীতে 





মান্াজ্স ভালা “জীব-ভাবকে” 
শ্বত্বে ফিরাতে । 
সাধক আনকে সাধন পথে 
এক ধরে হয্স যেতে ॥ 
সঠিক সাধন পথে গিজে 
গ্রই বোখধেতে এলে । 
এক হতেই যে বন্ডর বিকাশ 
সেই “সভ্য-দৃষ্ি” খোলে ॥ 
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তার আগেতে আমরা যখন 


মার ঘোরে থাকি । 
আসম্প্রদায*আর ভেদাভেদ ভাব 


সেই চোবখেতে দেখি ॥ 
সভ্য ধরে সাধন কণ্বে 


আগুরুর-কপায় | 
আঅনাসক্তে ও সব্জতায় 
ভবেহ দেখা যায় ঈ 


__সত্য দ্শন-__ 
€তামার সাথে থাকবো মিশে 


এই আমা] মোর প্রানে । 
এমনি তোমার স্যপির ধারা 


সদ! বাহির পানেই টানে 
বাইরে যাতে মিশে থাকি 

এপকুতিরি গুনে । 
নানান ভাবে চোখে ফোটে।-_ 

লীলার প্রয়োজনে || 


«সই নানাভাব ও রূপ যে তোমার 
যদিও তা জানি । 
তোমাবোধে কফোটেন। তা। 
ভিল্সপ ভিন গণি || 


৩ 


নিত্যানিত্য ছুই হয়েছ -- 

ছইকে আবার ধরে আছ । 
সাকার লীলার রসাস্বাদন 

নিরাকারে করিতেছ || 


এই সভ্যবোধ দাও এবারে-_ 
তুমিই আছ ছ-রূপ ধরে । 
ক্ষর ও অঙ্কন ছুই ভাবেতে 
তোমার ব্যাপ্তি ভ্রি-সংসারে || 
সবই তুমি, তোমার প্রকাশ 
বিশ্ব ভুবন ময় । 
তুমি বোধে সব দেখিলে-_ 
মিথ্যাও সত্য হয় ॥ 


সহজ সত্য ওঠে ফুটে _ 

তেমন জাগরণে । 
বিশ্বময়ের “সত্য-স্বরূপ” 

ফোটে দরশনে ॥। 
এ অবস্থায় এলে তখন 

ব।হাত নেত্র পড়ে । 
বিটবিলতায় আকাশেব গায় 

সাবেতে কৃষ্ণ স্ফুরে || 
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-_ শেষ-পর্িণ্তি 
তৈতন্ত সাগরের অস্ত রসোপনে- 
নিখিল বিশ্বটি ভাসিছে । 
রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সব-_ 
দেই সাগর উপরে খেলিছে ॥ 
সে চৈভন্যময়-ই অষ্টধা প্রকারে-__ 
আপনারে বিকশিযা__ 
কু বিশ্বরূপে নিজ্জেই দেজ্জেছে__ 
নিজেরি প্রকৃতি লিষা ।। 


'আম্পন মায়ায় আপনার লীলা __ 
আপনি রচনা করিয়া _ 
নিগুণ নিরাকার সন্া হইতে-__ 
সাকাঁরেবেতিেছে খেলিযা 1) 
সেই গুণময়ী-মা-মায়ার বশে 
ভুমি আমি ভূলে আছি । 
অনন্ত বিশ্বে অনম্তভ জীব তাই-_ 
ভিল বোধে ভ্রমিতেছি || 


চেতন্ঠ যে হয় জ্ঞান ও প্রেমময় 
ভন্তানই স্বরূপ ভার । 
এ প্পুহ্া-তত্ব-জ্ভান” মানব জীবনে 
শক্তি আছে লভিবার |) 
লক্ষ লক্ষ বার আসা যাওয়া করে-__ 
হুর্লভ মনুষ্য জীবনে 
সত্য-সাধনাযস মনুষ্যত্ব পেলে 
তবে ফোটে *চে ৩ত-দর্পলেদ | 
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আত্মিক সাধনে মানব জীবনে 
অগ্রগতি যার হজ । 
অনম্ভ বিশ্ব ষে তারই প্রতিভাস্-_ 
সেঙ্জন দেখিতে পা ।। 
জলের তরঙ্গে এক স্ষ্য থা _ 
অসংখ্য হইয্সা ফোটে । 
একমেবাদ্বিতীম্সম্-ই সেরূপে 
ফোটে ভার চিত্তপাটে |1 


তখন সত্যকে ক্রমশঃ সে দেখে__ 
সর্ববরূপে সকবভাবে 
এহেন দর্শনে যোগমাক্সা হয়ে-_ 
সবে তিনি ধরা দেবে || 
দেখা দেবে তিনি সারা বিশ্বময়-_ 
কিবা অন্তরে কিবা বাহিরে । 
মরমের চোখে প্রেমমযে দেখে 
ভক্ত ভাসে প্রেম-সাগলে | 


হেথা ততভবোধে ভাহারে সাজায়-_ 
আকাভক্ষার মত করে । 
তিনি সর্বময় ! সে ভাবেই আসে 
কালী কৃষ্ণ রূপ ধরে |1 
প্পেমের নয়নে সে রূপ দর্শনে-__ 
গভীর নলিমগ্নতায়-__ 
দ্বৈত মুছে গিয়ে অছ্ৈতে তখন-__ 
অস্ভিত ভুবিয়া বায় ।। 


-প্রশ্ের ভতর-_ 
কেউ আমারে প্র কৰরে-_ 


“০ভোমার এই লেখাযস-_ 
প্রাণের কথার পুনরুক্তি-ই 
শুধু দেখা বায় । 
মাত্র ভাবার ফের বদলে-__ 
এক করাই বলেছ । 
কোন একটা সাধন পথের -_ 
বিশ্লেষণ না দেছ” || 


প্রাভ্যক্ষ অগপ্রতাক্ষ সবায় _ 
করিয়া মিনতি । 
জানাই হে ভাই সকল পথের-_- 
একই স্থানে গতি | 
পাখন পথে রসাম্বাদের - 
হয্সত2 তফাৎ আছে 
“প্রাণ গো বিন্দের” সঙ্গ পেলেই 
০স আস্বাদ বাম মুছে ।। 


আগমাপাক্সী সে আস্বাদন _- 
পুর্ণ সত্য লম্ম। 
প্পুর্ণান্বাদ”, সে হয় একই-_ 
“প্রাণ কৃষেও? যে পা । 
তিনিই পুর্ণ ৮ পরিপুর্ণ__ 
তাহার পরিচষ । 
দিযে 6চষ্ট/ই করেছি ভাহই-_- 
আমার এই লেখাজ ।। 
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তিনি সবার অতি আপন-_ 


তিনি সবার হন প্রাণধন । 
কৃষ্ণ কালী খোদা বা গড় _ 


যে নাম রূপেই কর সাধন ॥& 
সাধনারি সিছ্িপথে _ 


এগিয়ে যত যাবে । 
মাম্সাবরণ শিথিজ হয়ে 


প্রাণের পরশ পাবে ।। 


বুঝবে তবে, এই প্রাণই তোমার-__ 


সাধনার সাবধন । 
কৃষ্ণ কালী খোদ বলে - 


করছে যার সাধন ॥। 
দেহ সহ বিরাজ তাহার -_ 


বিশ্ব ভুবন জুড়ে 
বিবেক ! শ্রাণের স্পর্শ পেলে 
নাম বাপ বুঝা দরে | 1 


আমার লেখা “সত্য লাক্ষ্যে” 


ফে পথ ধরেই যাও 1 
পথ চঙ্জতৈ সাধন ছন্দে 


লঙ্ষ্য না হারাও 11. 


_ ঘটনা ও প্রার্থনা_ 


খ্যাতি অবজ্ঞা কেহ বা করিছে 
এই গ্রন্থের বিরচনে । 
কেহ বা আবার ভূষিত করিছে__ 
যশ ও সুখ্যাতি দানে | 
'হে গুরে। মহান,_তুমি সবই জানো 
ঘটনার আদি অন্ত ৷ 
যা আসিছে সবই তব “কৃপাবোধে”_ 
মোরে সমজ্ঞানে রেখো শাস্ত ॥ 


এগার 


শ্রীকানাইলাল সাধুখা 


-উপসংহার-_ 


আমিত্বের অভিমান দ্ণ্য অতিশয় । 

নিন্দা ঘবণার আঘাতেই তাহা নাশ হয় || 
অজ্ঞানে বা অচেতনে হইলে প্রকাশ 

কৃপা করি সে আঘাতে কোরে। গো! বিনাশ 


শ্রীকানাইলাল সাধুখ। 


